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ভূমিকা 


ধাহার ইচ্ছায় আমি একদিন “জীবনী-সংগ্রহ” লিখিয়া প্রকাশ করি, 
তাহারই ইচ্ছায় ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। বিষয়বস্ত-_ 
সে-কালের কয়েকটা আদর্শ ছিন্দুনারীর জীবনের কথা । 

স্থুনিপুণ শিল্পী কৃত্তিবাস ও কাশীরাম যে অপূর্ব দেবীচিত্র আকিয়াছেন, 
তাহ! দীনতম হিন্দুর নিভূততম পর্ণকুটারেও সুপরিচিত। কারণ সীতা, 
সাবিত্রী, দময়স্তী, চিন্তা, শৈব্যা-ইঁছারা কেবল শিল্পীর স্থাষ্টি নন, 
 বিশ্বতষ্টার মধুবষ্টি! সেই জন্য চিরপুরাতন ও চিরনূতন সে সকল চিত্রে 
হস্তক্ষেপ না করিয়া আমি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীর চিত্রশালা হইতে 
মাতৃচিত্র সংগ্রহ করিয়াছি । 

সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ যখন কি করিবে ভাবিয়া! না পাইয়। 
জড়ের মতে বসিয়া থাকে, দিশ1 কাঁটিতে চায় না, তখন মহতের সঙ্গ 
তাড়িত প্রবাহের কাজ করে। সে সঙ্গলাভের সৌতাগ্য না৷ ঘটিলে 
তাহাদের জীবনের কথাও জড়িম। ঘুচাইয়! প্রাণের কাণে কাণে বলে-_ 
ত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত”। বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না, পথ 
দেখাইয়া দেয়। জীবন গড়িতে হইলেও ধাহারা সকল দিক দিয়! 
সকলের বড়, দেশের দশজনে শ্রদ্ধাভরে ধাহাদের মাথায় যশের মুকুট 
'পরাইয়! দেন তাহারাই আদর্শ । স্থৃতরাং তাঁহাদের জীবনী না-হইলে-নয় 
এমন বস্তু । সেই বিশ্বাসে এই নারীত্বের গীতায়ন রচিত। 

আর এক কথা। বিজ্ঞেরা যুগযুগান্তের পরীক্ষাফলে জানিয়াছেন 
যে মহতের জীবনের রথ যে পথ দিয়া জয়যাত্রা করে সেই পথই পথ। 
'সে পথে চলিলে না আছে কোন ভয়ের কারণ, না আছে বিপদের 


সম্ভাবনা । তবে ছুঃখ আছে; কিন্ত ছুঃখের মূল্য দিয়াই তো আনন্দের 
অমূল্য সম্পদ কিনিতে হয়! ভারতের বর্তমীন নারী-সমাজে নবযুগের 
অরুণ-রশ্মি উদ্ভাদিত। এই শুভক্ষণে সেকালের পুণ্যবতী পুরনারীরা 
কি ভাবে তারতের মহান আদর্শকে জয়শ্রীমত্ডিত করিয়া! মহ্মার 
হিমার্রিশীর্ষে উপনীতা হুইয়াছেন সে তথ্য ভরসা করি অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। 

এই পুস্তক প্রণয়নে বছ পুস্তক ও মাসিক পত্রিকার সাহাধ্য গ্রহণ 
করিতে হ্ইয়াছে। সেজন্য অপরিচিত বন্ধুদের নিকট আমি চির খণী। 


বালি 


শ্রীগচণশচত্দ্র মুখোপাধ্যাক 
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ সাল। 
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হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির | 


তীন্বনী-চনৎ, গ্ 
কিট তা ] 


মীরাবাই 

রাজপুত বীর, রাজপুত যোদ্ধা। অসি' ওঃ অশ্ব তাহার সখা।. 
রণক্ষেত্র তাহার গৃহ। সেই রাজপুত বংশের কন্ঠা! কিন্নরক্ঠী মীরাবাই। 
“বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা”-_প্রেম ন! দিলে প্রেমময় ধরা দেন 
শা। গানের ভিতর দির! তিনি এই তত্ত প্রচার করেন। সে আজ 
কত দিনের কথা কিন্তু এখনও তাহার বঙ্কার ভক্তের প্রাণে আনন 
সঞ্চার করে। | 

মীরার পিতা ছিলেন রাজপুতানার অন্তর্গত মেরোতা গ্রামের 
শ্বামকতরাজা। দেহে রূপের তরঙ্গ, কঠে "নুরের ুরধুনী? 
ভগবৎপ্রেম, রাঠোরবালার ভজন যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইত। যত ্া 
ততই শুনিবার আগ্রহ বাড়িত। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনে থাঁকিত না। 
এমনই মধুর, এমনই আবেগ-ভরা সে সঙ্গীত। 


২ | জীবনী-সংগ্রহ-২য় ভাগ 


নল ও সিল ঠাস বসি বি সিরাপ সিল, 


৯» পম্টিসিল সিলীস্সপাসি্াস্িপা সি ক সী ছিলি পিসি 


শৈশব হইতেই মীরা জালিতেন- মেরে গিরিধর গোপাল, ছুলরে 
নকোই।” সংসার বাসনা তীহার ত্রিসীমানার আসিতে সাহস পাইত 
না। প্রাণের দেবতা গিরিধর গোপালের নাম গান করিস তাহার 
দিন কাটিত আনন্দে। 

বহুদূর হইতে লোক আসিত রাজবালার : অপূর্বব তজন শুনিতে 
ক্ষুদ্র মেরোতায় প্রত্যহ যেন আনন্দের হাট বসিত। সামস্তরাজ সমাগত 
ভজন-পিপাঁসীরদের আতিথেয়তা পরিতৃপ্ত করিতেন। সকলের মুখে 
নীরার ভজনের কথা। ক্রমে সে কথা পৌছায় যুবরাজ কুস্তের কাণে। 
তিনি ছিলেন কবি--ছন্দ ও সুরের পশারী। মীরার ক্-কাকলী 
শুনিতে তিনি একদিন ছদ্মবেশে মেরোতায় পদার্পণ করেন। তখন 
রূপসী গািক! গানে আত্মহারা । অসংখ্য শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া । 
নুর যেন মুন্তি ধরিয়া মর্ত্যে অবতীর্ণ । গানের যেমন ভাষা, তেমনই 
তাব, তেমনই গাহিবার ভঙ্গী। গান শুনিতে আসিয়া চিতোরের 
তাবী-মহারাণ! তাহার প্রাণটা তরুণী গায়িকাকে দান করিয়া শৃন্ভমনে 
গৃহে কিরিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে চিতোর হইতে ভাট আসে 
সামন্তরাজভবনে বিবাহ প্রস্তাব লইয়া। শৌর্ধ্যে বীর্য্যে, বংশগৌরবে, 
পর্মর্্যাদায়, সদ্‌গুণে কুস্তের মত জামাতা পাওয়া! তপন্তার ফল। মীরার 
পিত। কল্পনা করিতে পারেন নাই যে মহামান্ মুকুলজীর পুত্র, মারবাঁর- 
রাজের ভাগিনেয় তাহার কন্তার পাণিপ্রীর্থ হইবেন। 

“্কন্। কাময়তে রূপং মাতা বিত্ত: পিতা ক্রুতম্‌। 
জাতয়ঃ কুলমিচ্ছস্তি শিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।” 

বিবাহের কথ| হুইলে পাত্রী চায় পাত্রের রূপ, তাহার মা চান 
ধনসম্পত্তি, পিতা; বি্ভা ও যশ, আত্মীয়ের! সন্ধংশ এবং বাকীসকলে 
দক্ষিণহস্তের প্রচুর ব্যবস্থা । 


মীরাবাই ৩ 


শ্রী সতী, লিলি লা পিসি এ ৯ পলিসি তে % তা পি পালি ক তাস্টি তি ভাসি তি লাস্ট তপতি ৪টি লা ভাসি ০৭৯০ ৯৩ তার সি লা পাসছি_লেস্টিপিউ ঠেস পাস্সি্ীসি- ২ পরস্টি তা সি লাস্ট, পি পরস্পর পার সি লেস াসসলিলাসী 


খরা 
কুস্তের ঠা সকলে রা করণে ভিন করেন এবং শু দিনে 
শুভ লগ্নে মীরা-কুন্তের শুভমিলন ঘটে । মেরোতায় গানের পালা 


শেষ করিয়া মুক্তবিহঙ্গিনী রাজপিঞ্জরে আবদ্ধ হুইয়া' চিতোর যাত্রা 
করেন। 

নবজীবনের আনন্দে কিছুদিন বেশ যান্স। সময়ে সময়ে মীরার 
কিছুই ভাল লাগে না। উন্মনা হইয়া কি যেন ভাবেন। প্রিয়ার 
ভাবান্তর বাণ! কৃস্তকে ভাবাইয়া তোলে । উভয়ের প্রাণের স্থুর যেন 
মিলিপাও মিলিতে চায় না। কোন কিছুর অভাব নাই তথাপি মনে 
হয় কি যেন একটা নাই। ছুইজন যেন ছুই তীরে; সেতু বাধিলে 
মিলন ঘটে কিন্তু বাধিবাঁর লোকাভাব । | 

শীরাকে ভূলাইবার জন্য কুস্ত তাহাকে কবিতা রচনা শেখান 
কবিতার ছন্দ স্থরের যাচ্মন্ত্রে সজীব হুয়। সেই স্থুরের অভাব বোধ 
করিতেন চিতোরেশ্বরী। মনে পড়িত কুমারী জীবনের গানের ভিতর 
দিয়া গ্রীতম্কে দেখার আনন্দ। মহাঁরাণার অন্তঃপুরে থাকিতে হয় 
নিয়মের বেড়াজালে । একটু এদিক ওদিক হইলেই নিন্দা। ভজনের 
একটামাত্র শ্রোতা-_স্বামী। ক খুলিয়! গাহিবার যো .নাই। আর 
একটা অশান্তির কারণ-_ধর্মত | মীরা হরিভক্ত। শ্বশুরবংশ শৈব। 
ভগবান্‌ একলিঙ্গের উপাসক। জ্ঞানীর চক্ষে যিনি হর তিনি হরি। 
ভক্তের চক্ষে প্রভেদ ঠেকে । উপাস্তের রূপই তাহার ধ্যেযর়। অন্তরূপ 
ভাল লাগে না। হনুমানের মত মহাভক্তও অজ্ঞুনকে বলিয়াছিলেন--. « 

“শ্রীনাথে। জানকীনাথো অভেদ পরমাত্মনি 
তথাপি মম সর্ধবন্ব রাম রাজীবলোচনঃ1” 

লিক্ষীপতি ও সীতাপতি উভঘ্মে অভির, কিন্তু নবছূর্বাদলশ্ঠাম 

রাজীবলোচন রামচন্ত্রই আমার আরাধনার ধন--আমার সর্বস্ব । 


৪ * জীবনী-সংগ্রহ-২য় তায 


৮ 
সিিসিলসিতাসিলাসিলাসির সিল প্লাস এজি 


তগবান্‌ একলিঙ্গের প্জা না করিয়া মীরা যে ৷ হরি পৃজা ক করেন 
ইহা! রাজমাতা৷ দেখিতে পারিতেন না। পুভ্রবধূকে কত কথা বলিতেন। 
বরা গিরিধরকে মনে মনে বলিতেন--“গোপীবল্লভ, আমাকে মুক্তি 
দাও। তোমার নাম গাহিঘ্া পথে পথে বেড়াইতে হয় সেও ভাল 
তবু এ রাঁজৈস্বর্ধ্য কিছু নয়।” 

রাণা কুস্ত দেখিতেন মেরোতায় যাহার রূপ দেখিয়া! ও কণ্ঠ কাকলী 
গুনিয়া তিনি মোহিত হুইয়াছিলেন সে মীর! এ মীরা নয়। তাহার, 
প্রাণ ছিল ইহার প্রাণ. নাই। সংসার ধর্ম না! করিলে নয় তাই করে। 
এ যেন যন্ত্রচালিত ছবি । | 

প্রিয়তমাকে সুখী করিবার জন্য রাণা রাজপুরীতে গোবিন্দজীউর 
মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন। শৈব রাণাবংশে আর কেহ এমন করেন 
মাই। লোকে নান। কথ! বলিতে লাগিল। মীরার অনুরোধে রাণ! 
শদেশ দিলেন যে, মন্দির-প্রবেশে বৈষ্ণবমাত্রেরই অধিকার আছে। 
কেহ যেন কোন বৈষ্ণবকে বাধ। ন| দেয়, তাহাকে উত্যক্ত না করে। 
মীরার মলিন মুখে শরতের জ্যোৎস্না দিল দেখা । মেঘ জমিল রাণাকুস্তের 
অন্তরে । মীর! মন্দির ছাড়িয়া এক দণ্ড কোথাও যান না । অহোরাত্র 
গোবিন্দের সেবা! ও ভজন লইয়া থাকেন। বৈষ্ঞববেশী যে কেহ আসে 
তাহার সঙ্গে কথাবান্তী কন। যেন ভাইভগিনী। রাণ! বিজনকক্ষে 
রাত্রি কাটান। যাহাকে চান সে প্রিয়া আর তাহার সেবা! করিবার 
সময় পাঁয় না। সে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, হরিই তাহার ধ্যান, জ্ঞান। 
রাঁণ। শুনিতে পান মীরা গাহিতেছে-_- 

“ব্সো মেরে নয়নন্‌ মে নন্দছুলাল। 
 সাব্লি ম্থুরত মোহন মুরত 
নয় না বনে রসাল। 


মীরাবাই ৫ 


সি পি পি পেজ পি পি তি রা পাস লাস্টিতিস্টিলিসস্সটিতস্টিরাসিসপাস্প স্পা পাটি পাস পস্পিসসি শসমিপস্টি সি তিসটিসসপা ্ি পারসন সি বাসি পাপা পাস্টিপাসসিপি তাস পাসিশাস্টি পাস লাস্ট লী পাস লাসচিপাস্দিলা অলস পাতি পাসিলাস্মাস্সির ৯ পাকি পাস্টিশা দিত সি পি 


কী - 


মৌর মুকুট মকরাক্কৃতি কুণুল 
অরুণ তিলক শোঁভে ভাল। 
অধর ম্তুধ৷ রস মুরলী বাজতি 
ওর বৈজতী মাল ॥ 
চুদ্রঘন্টিকা কটিতট শোভিত; 
| নৃপুর শব্দ রসাল। 
মীরা প্রভু সন্তন সুখদায়ী 
ভকত বছল গোপাল ।” 
রাত্রের নিস্তব্ধত ভেদ করিয়! স্থর আসে দূরের কথা বলিতে । 
কখন শোনেন মীরা বলিতেছে-_ 
54 “শুনি ম্যয় হরি আওয়নকি আওয়াজ । 
মহল চড়ি চড়ি ধাউ মোরি সজনি 
কব আওয়ে মহারাজ । 
দাঁছুর মৌর পপিহা! বোলৈ 
কোয়েল মধুরৈ সাজ। 
বরসে বাদরবা মেঘ বোলৈ 
দামিন্‌ ছোড়ি লাজ ॥ 
ধরতি রূপ নয়া নয়! ধরিয়। 
পিয়া! মিলন কি কাজ । 
মীর! কি চিত ধীরা ন মানৈ 
বেগ মিলো মহারাজ ।” 
কুম্তের প্রীণ কেমন করিয়া উঠে। মীরা তাহার জন্য ব্যাকুল নয়। 
তাহার চিত্ত উন্মুখ রাখালরাজার জন্য । মহারাণার সেখানে প্রবেশ 
নিষেধ। কোন দিন গভীর রাত্রে তিনি গোবিন্জীর মন্দিরে গিয়! 


৬ | জীবনী-সংগ্রহ-_২য় ভাগ 


পাস সস লি 
পাস পি পাশ প্িপাস্টিপাসিপি পরি রাস পিপি পা সি পালাল পো ৫৯ পপি পাস সিপাসিপাসি পা পাস্টিপাসিলা৯ত৯িপস্পা পাতার এসপির টিলা পউাসি ৯ তি ছি রা ভাসিতছি ৪৯ তি লাউ পিপি কিছ পি ৮৯ ৮৯ এ এ 


দেখিতেন মীরা ধ্যানমগ্ন।। তাহার বাহজ্ঞান নাই। স্বেদ১ কম্প ও 
পুলকে লাবণ্যময়ীর তন্ রোমাঞ্চিত। বিমর্ষচিত্তে রাণা আপনার কক্ষে 
ফিরিয়া আসিতেন। ্‌ 

স্বামীর বিষণ মুখ মীরাকে ছুঃখ দিত। একদিন তিনি তাহাকে 
বলিলেন “াঁণা, সংসারের আনন্দের শেষ আছে। ভগবান শ্রীকষ্চের 
নামামৃত পানে যে আনন্দ তার শেষ নাই। আন্মন, আমরা একত্রে 
তার ভঙজ্গনা করি। আপনি করুন তার ভজন-রচনা, আমি করি গান। 
আপনি ধন্ত হোন্, আমাকেও ধন্ত! করুন” কুস্ত বলিলেন, “মীরা, 
স্বদেশের সেবা, প্রজাপালন রাজধর্ম্ম। সে ধন্ম যদি না পালন করি 
ধন্দরাজ হবেন কুষ্ট। তবে সময়ে সময়ে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে 
পারি যদি তুমি আমার কাজে যোগ দাও |” যে প্রাণ ব্রজকিশোরকে 
দিয়াছেন তাহ]। ফিরাইয়! লইয়া আর কি মীর! সংসারে দিতে পারেশ ! 
তিনি নতমুখে বলিলেন “তা যে আর হয় না, রাণা। আমি তো 
আপনার দাসী আছিই। আপনার সেবার জন্ত আপনি আর একটা 
দাসী আহ্ুন। আমি তার হাতে আপনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তমনে 
প্রীক্চের ভজনা করি ।” 

কুস্তের মনে পুনরায় বিবাহের কথ! যে না উঠিত তাহা নয়। 
তাহার জননীরও সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে পুত্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। রাণা 
সংশয়ে ছুলিতেন। কখন ভাবিতেন--না৮ আলেয়ার পিছনে আর 
ছুটিতে পারি না। ঝালোয়ার রাজকুমারী রূপে তিলোত্তমা । তাহার 
পাণিগ্রহণ করিলে বোধ হয় জালা জুড়াইবে। কখন ভাবিতেন - মীরার 
ধ্যানেই জীবন কাটাইব। তাহাকে স্থুখী করিয়া! আপনি সুখী হইব। 

রাজমহিবীর বৈষ্ণবের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, অহোরাত্র মন্দিরে 
বাস, সকলের সম্মুখে নামকীর্তন অধিকাংশ প্রজার চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিতে 


মীরাবাই ৭ 


পে ০ ৯ পা শট পি পা লা, ৯ পা ৯ পাটি তি পি পাটি কাটি হি লা পতাণ সিল 


লাগিহী। ক্রমে কুৎসা আত্মপ্রকাশ করিল। লোকনিন্দার জন্য 
নিরাপরাধা জানকী নির্বাসিত হুইয়াছিলেন। মীরাকেও সেই 
দগডভোগ করিতে হইল । বাণ! কুস্ত তাহাকে চিতোর ত্যাগের আদেশ 
দিলেন। মীরা ভাবিলেন--ভালই হইল । এইবার তিনি ইচ্ছামত 
গোপালের ভজনা করিতে পারিবেন। লজ্জা, মান, ভয় আর তাহাকে 
বাধ। দিতে পারিবে না... | 

“মেরে গিরিধর গোপাল ছুস্‌রো ন কোই । 

যাকে শির মৌর মুকুট মেরে। পতি সোহি 

শঙ্খচক্র গদাপন্ন কখমাল হোই ॥ 

তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনে! নে! কোই 

অবৃতে! বাতি ফৈল গই জানৈ সব কোই ॥ 

সন্তব সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লৌকলাজ থোই। 

ছাড় দই কুল কি লাজ ক্যা করেগা কোই ॥ 

অঁ্জঅন জল সিঁচ সিঁচ প্রেমবীজ বোই। 

মীরা প্রভূ লগন লাগি যে হোয় সো হোই ।” 

গাহিতে গাহিতে চিতোরের রাজমহিষী চলিলেন দেশাস্তরে | 

সে গান যে শোনে সেই তাহার সাথী হয়। রাণা কুস্ত ভাবিয়াছিলেন 
শীরাকে তাগ করিলে তিনি অশান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। 
তাহাকে ত্যাগ করিয়া দেখিলেন সহস্র বাহু মেলিয়া অশান্তি তাহাকে 
ধরিতে উদ্ভত। তিনি মীরার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। অবিলম্বে 
সন্ধান মিলিল। রাণ মীরাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন যেন তিনি চিতোরে 
ফিরিরা আসেন। বুঝিতে না পারিয়া তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন 
তাহা যেন সতী ক্ষমা করেন। স্বামীর আদেশে নির্বাসিত মহিষী 
'চিতোরে ফিরিয়া আসিলেন। গোবিন্দজীউর মন্দিরে সঙ্গীতের রসধার! 


৮ জীরনান: গ্রহ-_ ত্য ভাগ 


জরি মাসি পাস ৭৯ লি পপ সলিল ছি এ রাস লস লাস পাজি লসসি পাতা পো পাস িিসি বাসি ত সিপাসিতা লিস্ট পাপ তি সপাস্দিত 


বহিতে লাগিল। সাধু, বৈফব, দরিদ্র আশ্র পাইল। নিরান, 
রাজপুরী আনন্দে উৎফুল্ল হইল। 
বে বাঁশী শুনিয়া যমুনা উজান বহিত, ব্রজনারী কুলত্যাগ করিত 
তাহার ডাক মীর1 নিত্য শোনেন। প্রাণ উতলা হয়। বাঁশীর ঠাকুঃ 
উপায় করিয়া দ্রিলেন। রাণা কুম্ত মীরাকে পুনরার চিতোর ত্যাগের 
আদেশ দিলেন। ভিখারিণীর সাজে হ্ৃ্টমনে চিতোরেশ্বরী চলিলেন 
ব্রজবল্পভের নিত্যলীলানিকেতন শ্রীবৃন্দাবনে । পথ জানেন না । তিনি 
একা। কিন্তু নির্ভর | 
“তুম্হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা 
অব মোহে কেও তরসায়ে। । 
অব ছোড়্যা নহি বনে প্রভূজী 
চরণকো। পাশ বুলাঘো। 
বিরহ বিখা! লাগি উর অন্দর 
সো তুম আয়ে! বুঝায়] । 
মীরা দাসী জনম জনমকী 
চিত্তন্ু চিত্ত লগায়ো । 
(মম) অঙ্গন্থ অঙ্গ লগায়ো । 
হাঁল ছাড়িয়া দ্রিলেই কাগারী হাল ধরেন। তাহার উপর নির্ভর 
করিলে জীব নির্ভর হয়। অন্ধ বিল্বমঙ্চলকে ভক্তের ভগবান রাখালের 
বেশে বৃন্দাবনে লইয়া গিঘ়াছিলেন। অজানা পথের পথিক মীরা 
জীবনেশ্বরকেই ডাকিতে ডাকিতে চলিলেন অজানাকে জানিতে । 
অপূর্ব কণ্ঠে অপূর্ব সঙ্গীত সুধা ঢালিতে ঢালিতে চলিল। রাঁণী বাহির 
হুইয়াছিলেন একা। বুন্দাবনে উপস্থিত হইলেন বহু সঙ্গী লইয়া । লোকে 
শুনিয়াছিল চিতোরের রাণী বুন্দাবনবাসিনী হইবেন। তাহাকে দেখিয় 
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তাহারা চক্ষুসার্থক করিল। তাহার অপুর্ব ভজন শুনিয়া তাহারা 
জীবনে যে আনন্দ কোন দিন পায় নাই সেই আনন্দ পাইল। বৃন্দীবনে 
যেন নবতর সুরে শ্তামের বাশী বাঁজিয়। উঠিল । মীরার কথায়, আচার 
ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইল। শ্ামের জন্ত সর্বশ্বত্যাগিনী মীরাকে 
দেখিতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। 

পরম বৈষ্ণব ভক্তুড়ামণি রূপ-গোন্বামী বৃন্দাবনে আছেন শুনিয়া 
মীরা তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। প্রভুপাদদ রূপ সন্গ্যাসী। 
তিনি স্ত্রীলোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেন না। সে কথা শুনিয়া 
মীর! তাহাকে পত্রযোগে জানাইলেন যে বুন্দাবনে পুরুষ বলিতে আছেন 
একজন-_-গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ । তিনি ভিন্ন সকলেই গোপী। গোস্বামী 
ঠাকুর যদি আপনাকে পুরুষ মনে করেন তবে তিনি যেন বৃন্দাবন ছাড়িয়! 
অন্ত্রে যান। মুরলীঘনোহরের লীলাক্ষেত্রে বাস করিঘ়া যে তাহার 
অহ্মিক1 দুর হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য । 

পত্র পড়িয়া রূপগোস্বামীর চৈতন্য হইল । তিনি বুঝিতে পারিলেন 
এতদিন সাধনার নামে তিনি অহঙ্কারের পুজ1 করিয়াছেন। তিনি 
জ্ঞাননাত্রী মীরাকে পরম সমাদরে আপনার আশ্রমে লইরা আসিলেন। 
রুষ্ণকথায় উভয়ে পরম প্রীতি পাইলেন । 

মীরার অপূর্ব কৃষ্প্রেমের কথা দেশে দেশে ছড়াইঘ়া পড়িল। 
পুণালোভীর দল তাহার কুগঞ্জদ্ধারে ভিড় করিতে লাগিল। তাহার 
সুমধুর ভজন শুনিয়া তাহারা আত্মহারা । কুঞ্জ ছাড়িতে চার না। 
রসগ্রাহী তাহার নিকট তক্তিতব্ব জানিয়া লইল। তাহার ভাবমন্ন 
পদাবলি কে কে সর্বত্র বৈকু্থের বাণী প্রচার করিতে লাগিল । 

বৃন্দাবনে বহুদিন বাস করিয়া মীর! শ্রীরুষ্ণের অন্যান্য লীলাভূমি 
দেখিতে মথুরা হইরা ছ্বারকায় যাঁন। যিনি রাজরাণী হইয়া জীবনসর্বস্ 
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ভগবানের জন্য ডেল ত্যাগ করিয়া ভিথারিনী জিভে তাহাকে 
দেখিতে, তাহার বাণী শুনিতে তীর্থ তীর্ঘে সেকি আগ্রহ, কি উদ্দীপন! ! 
সকলের বিশ্বাস ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে মীরা হইন্! মর্ত্যে 
আসিয়াছেন। দ্বারকাতেই প্রেমমরী মীরার লীলাবসান হয়। ভক্তমণ্ডলী 
বলেন দ্বারকাশাথের শ্রী-অঙ্গে তিনি অন্তহিতা হন ; তাহার মিনতি__- 
“অঙ্গন্থ অঙ্গ লগায়ো” সার্থক হয়। 

মীরার ত্যাগ, ক্ষ্প্রেম, সাধনা ও সিদ্ধি সমস্তই অভুলনীর। তেমনই 
অভুলনীর তাহার প্রেমের অভিব্যক্তি--চিরমধুর ভজনগুলি। জগৎস্বামীর 
জন্ত তিনি বহু কষ্ট সহা করিরাছেন হাসিমুখে । লোকনিন্দা তাহার 
নির্মল চরিত্রে কটাক্ষ করিয়াছে । স্বামী বাধ্য হইয়া দণ্ড দিয়াছেন। 
তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা! বলিয়া সে দণ্ড মাথ| পাতির়া লইয়াছেন। কিন্ত 
কখন রাণ! কুস্তকে দৌষ দেম নাই। বলিতেন__"রাণ! আমাকে কষ্ট 
দিবার ছলে শ্রীকুষ্চ লাভের উপায় বলিয়া! দির়াছেন। দাসীর উপর তাহার 
অসীম কৃপ11” মীরার বহু ভজন ম্থুকবি রাণা কুস্তের রচনা । কবিতার 
মধ্যেই উভয়ের মিলন ঘনীভূত । 

মীরার তিরোভাবের পর তীহার মত ও পথ লোকে সাগ্রহে গ্রহণ 
করে। এখনও মিবারে রণছোড়জীর পুজার সঙ্গে শীরার মুক্তির পুজ। 
হয়। তাহার পদাবলির বু গায়ক গায়িক1। 





| চৈতন্ঠদেব ও বিষুপ্রিয়া। 
( মায়াপুরের প্রস্তর খোদিত গ্রৃতিমুত্তি হইতে গৃহীত ) 


শ্রীবিষুপ্রিয়া 


খ্বামী--হিন্দুনারীর চিরউপান্ত দেবতা । তাহার চিরবাঞ্িত। 
এসে স্বামীর ভন্ত অপাধ্যসাধন করে। তপন্তার সে উমা, মৃত্যুবিজয়ে : 
সাবিত্রী, সেবায় দ্রৌপদী, জন্মান্ধ স্বামীর অন্ুবর্তনে গান্ধারী। মিলনে- 
বিরছেবিচ্ছেদে স্বমীই তাহার ধ্যান জ্ঞান। পরজন্মে তাহাঁকেই 
পাইবার প্রার্থনা করে সে। লোকনিন্দার নির্বাসিতা সীতা, দেবরোষে 
দময়স্তী, খধিচক্রে শৈব্যা, গ্রহকোপে চিন্তা পতিভক্তির পরাকাণ্ঠা 
'দেখাইন্না জগতের শীর্ষস্থানীয় । ত্যাগে, সহিষ্ণুতায়, পাতিত্রত্যে ইহার! 
চিরপুজ্য] । 

শ্রীগৌরাঙ্গবল্লভ| বিষ্ণুপ্রিরা বিরহের বীণাপাণি। চির-বিচ্ছেদের 
রামগিরিতে নির্জনবাম করিয়! পতিত্রতা যে ভাবে স্বামীর ধানে জীবন . 
কাট ইন্রাছেন ভাষা তাহাকে বাধিতে পারে না। সে এক বিচিত্র 
মেঘদূত | ট 

নবদ্ীপের উত্তর-পশ্চিম দ্রিকে মালঞ্চপাড়া। এই গ্রামে অনুমান 
১৪১৬ শকাব্ায় বাসন্তী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মীপ্রতিমা বিঞ্ুপ্রিয়ার 
জন্ম। তাহার পিতা সনাতন মিশ্র, বৈদিক ব্রাহ্গণ। নবদ্বীপের রাজ! 
বুদ্ধিমন্ত খানের সভাপপ্তিত। সরশ্বতীর সঙ্গে লক্মীঠাকুরাণীও ্া্মণের 
প্রতি প্রসন্ন । 

“বিষ্ণপ্রিয়ার অঙ্গ খিনি লাখ বাণ সোণা। 
ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা” 

সনাতন এবং তাহার পত্বী মহামায়ার প্রথম সন্তান বিষুঃপ্রিয়া। 

'অলোকসম্ভবা রূপলাবণ্য। মিশ্রদম্পতীর আনন্দ সাগরে যেন বাণ 


লাল 
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ডাকিয়া গেল। _ দেবদেবী, াহ্মণপত্ডিত, প্রতিবেশী, আত্মীয়ন্থজন, 
দীনছুঃখী সকলকেই যথাযোগ্য প্রাপ্য দিলেন সনাতন । 

বয়স বাড়িবার সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া জননীর নিকট বিপ্রকন্তার করণীগ 
বারব্রত পৃজাদি শিখিতে লাগিলেন । - 


“শিশু হইতে ছুই তিন বার গঙ্গাক্নান, 
পিতৃমাত্‌ বিষ্ণুভক্তি বই নাহি আন ।” 


গঙ্গার ঘাটে শচীদেবীর সঙ্গে মহামায়া ও বিষ্ণুপ্রিরার প্রারই দেখা 
হইত। মাতৃনিদেশে বিষ্ুপ্রিরা গুরুত্থানীরা নিমাইয়ের জননীকে 
প্রণাম করিতেন। ৮৯ বৎসরের সুন্দরী বালিকাকে সঙ্গেহে আশীর্ব্বাদ 
করিতেন শচীদেবী। বলিতেন--“মা, কৃষ্ণ তোমায় যেন একটা ভাল 
বর জুটিয়ে দেন।” লাবণ্যবতী বিষ্তপ্রিয়ার সুন্দর মুখখানি লজ্জার 
আরও সুন্দর দেখাইত। 

শচীদেবীর জ্যেষ্টপুল্র বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী সন্গযাসী। তিনি অঞ্চলের 
নিধি নিমাইয়ের বড় সাধ করিক্লা অল্প বয়সে বল্পভাচার্য্যের কন্তা 
লক্ষমীপ্রিঘনার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু পুত্রবধূর অকাল মৃত্যুতে 
তাহার সাধ মিটিতে পাঁয় নাই। বিষ্ুপ্রিয়াকে দেখির! তাহার ইচ্ছ! 
হইত যে পুত্রবধূ করেন। বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিতেন না 
অবস্থার জন্ত। সনাতন ধনবান; তিনি দরিদ্রা। সত্য বটে তাহার 
নিমাই রূপে সুন্দর, কচিতে সুন্দর, পাণ্তিত্যে সুন্দর, চরিত্রে জুন্দর, 
কিন্তু বিবাহের শ্রেষ্ঠ প্রশংসাপত্র যে ধনসম্পত্তি তাহ! তো তাহার নাই । 
সনাতন যদি তীহাঁর প্রস্তাব না শোনেন। কন্তাপক্ষ কিস্ত নিমাইকে 
জামাতা করিবার জন্য লালাফ়িত ছিলেন। নিমাই ও বিষ্ুপ্রিয়ার 
মিলনের অগ্রদূত কাশীনাথ ঘটক সনাতনের নিকট বিবাহের কথা 
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তুলিতেই তিনি আনন্দিত মনে সম্মতি দিলেন। কথাবার্তা ও বিবাহের 
দিনস্থির হইয়া গেল। বৈশাখী পৃণিমাতে মহাসমারোহে নিমাই 
বিষ্ুপ্রিরার পাণিগ্রহণ করিলেন। তখন তাহার বয়স ২১১ বিষ্প্রিয়ার 
১১১২ । বুদ্ধিমন্ত খাঁন পাত্রপক্ষের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন। 
ধনবান রাজপণ্ডিত জামাতাকে যৌতুক দিলেন- দিব্যধেন্থ, ভূমি, 
শয্যাদ্রব্য, দাসদাসী। বিষ্তপ্রিয়া বহুদিন পুর্বে মনে মনে গৌরবরণ 
গৌরাঙ্গের গলায় মাল্যদান করিয়াছিলেন। এতদিনে তীহার অন্তর 
বাহির রঙে রঙে এক হইয়া গেল। পুরবালার ঘন ঘন মঙ্গলধবনিতে 
উৎসব রজনী মুখরা। ভবনে আনন্দ, ভুবনে আনন্দ, গগনে আনন্গ, 
পবনে আনন্দ--সর্ধত্র আনন্দের মেল]। কিন্ত যে অমঙ্গলগ্রহ চিরবিচ্ছেদের 
রূপ ধরিয়া অদূর ভবিষ্যতে দেখা দিবে সে এই মঙ্গলোৎসবে একটা 
ইঙ্গিত করিয়। চকিতে সরিগ্না গেল। বাসরঘরের পথে বিষুশ্রিয়! দক্ষিণ 
পদাঙ্ুষ্ঠে, দারুণ আঘাত পাইলেন। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিতে 
লাগিল। দেখিতে পাইয়া নিমাই আপনার পদাঙ্গুলি দিয়! ক্ষতস্থান 
চাপিয়া ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত বন্ধ হইল। প্রিয়তমের 
প্রাথমিক পরিচর্যার আবেশে বিষ্ছুপ্রিয়ার বেদনা আনন্দে পরিণত 
হইল। এক নিমেষের ঘটনা । পুরবালার! কেহই দেখিতে পাইলেন না। 
কৌতুকে আমোদে সে রজনী কাটিল। . 

পরদিন অপরাহ্ৃবেলায় বরবধূ নদীয়ার পথ আলো! করিয়া গৃহে 
আঁসিলেন। নয়ন ভরিয়া যুগলরূপ দেখিয়া নদীয়াবাসী পরিতৃপ্ত 
হইল। কেহ বলিল--হরগৌরী দেখিলাম । কেহ বলিল- লক্ষমীনারায়ণ। 
কেহ বলিল--মদন-রতি | যাহার মনে যে ভাঁব উদয় হইল সে 
তাহাই বলিতে লাগিল। সীমাহীন আনন্দে শচীমাতা রূপের ডালি 
বধূমাতাকে বরণ করিয়া গৃহলঙ্ীর আসন পাতিয়া দিলেন । 


১৪. জীবনী-সংগ্রহ --২য় রি 
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বিবাহের প পর র নিমাই চুষপাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা | করিতে লাগিলেন। 
প্রবীণ পঙ্ডিতমগুলীর সহিত শাস্ত্রবিচারে অপরাজেয়, সারল্য ও সৌজন্ে 
চিরন্গন্দর, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় অনন্যসাঁধারণ “নিমাই পণ্তিত” অল্প দিনে 
বিপুল খ্যাতি অর্জন করিলেন। সকলে শচীদেবীর নাম দিল রত্রগর্ভ | 

হিন্দুনারী যে কামনায় শিবপুজা ও বারব্রতাদি করে বিষ্টপ্রিয়ার 
সে কামন!| পূর্ণ হইয়াছে । শাশুড়ীর অন্তহীন স্সেহ; কন্দর্প প্রতিম 
দেবতুল্য স্বামীর ভালবাসা তাহার চাওয়া-পাওয়ার গ্ভী ছাড়াইয়া 
জীবনে মধুযামিনী আনিয়া দিয়াছে । অনাবিল আনন্দ--তাহার না 
আছে তল না আছে কুল। সকলে নিমাইটাদের সুখ্যাতি করে, 
তাহার কাণ জুড়াইয়! যাঁয়। স্বামী সৌভাগ্যে আপনাকে ধন্' মনে 
করেন। কেবল কখন কখন একটা অজানা! উদ্বেগ তাহাকে উন্মন! 
করে। তাহার ন! পাওয়া যায় হেতু, না বোঝা যায় অর্থ। 

সংসারের সমস্ত কাজ বিষ্ুপ্রিয়াই করেন। প্রতোকটাতে তাহার 
গভীর ভালবাসার রেখা! ফুটিশ্সা উঠে। শচীমাত! কোঁন কাজ করিতে 
গেলে তিনি করিতে দেন নাঃ বলেন--“কেন, মা» আমি তো রয়েছি । 
ও আপনি রেখে দিন। আমি কর্ধ।” শচীদেবী তাহার চিবুক ধরিপ্না 
আদর করিয়া বলেন--“সবই তো তুমিই করচ, মা। আমাকে আর 
করতে দাও কি।” কেবল আপনার হবিষ্যার তিনি আপনি রাধিতেন। 
বিষ্ণুপ্রিয়া যোগাড় করিয়া দিতেন। রাঁধিতে চাহিলে শচীদেবী 
বলিতেন--“কি জানি মা, তুমি কি জাতের মেয়ে । শেষে তোমার হাতে 
খেয়ে কি জাত যাঁবে।” বিুপ্রিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিতেন - 
“আচ্ছ। আগে মন্ত্র নিই, তারপর জাত আপনার থাকে কি না দেখে 
নেব। তা, মা, মন্ত্রটা শীগগির দিইয়ে দিন নাঁ, তাহলে আপনাকে 
তে! কষ্ট করে রাঁধতে হয় না।” “শচীদেবী বলিতেন*-“মন্ত্রের এত 
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তাড়াতাড়ি কি, মা। সে কৃষ্ণের ইচ্ছা হলেই হবে।” বিঞ্প্রিয়ার 
রারাবান্না লইয়া নিমাই শচীদেবীর সহিত যে মধুর হান্ত পরিহাস 
করিতেন তাহ! অন্তরালবাসিণী বধূর কাণে মধু ঢালিয়া দিত। 

যে মধুর ভাবের বন্যায় নপীয়া-শাস্তিপুর হইতে আরম্ত করিয়া 
সমগ্র দেশ ভাসিয়া যাইবে তখনও তাহার সময় আসে নাই । নিমাই 
নিদ্রিত নারায়ণ। ধর্দ্ে গ্লানি, কর্মে গ্লানি, মানুষের মর্মে গ্লানি। 
ব্যথাতুরা বন্থুমতীর দিবানিশি প্রার্থনা-“জাগো, নারায়ণ» জাগো ।” 
দৈববাণী তাহার কাণে কাণে বলিদর। যায়--দিন আগত এ |, 

অচিরে শুভদিনের আগমনী গাহিতে রাত্রিশেষের শুকতারা দিল 
দেখা । নিমাই পিতৃকার্ধ্য করিতে গয়াধাম যাত্রা! করিলেন। বিষুণ্পদ 
মন্দিরে ঘটিণ তাহার ভাবাস্তর। গুক্ত ঈশ্বরপুরী দিলেন দেখা এবং 
বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা । পণ্ডিত নিমাই ভঞ্তিসাগরে তলাইয়া গেলেন । 
ভাঁসিয়া! উঠিলেন ভক্ত নিমাই -প্রেমিক নিমাই । নদীয়া ফিরিয়! 
আসির1! তিনি হরিনাম জপ, হরিধ্যান, ও নামকীর্তনে মাঁতিলেন। 
হরিসাধনা ভিন্ন আর কোন কিছুতে তাহার মন বসে না। অধ্যাপনা 
ছাড়িঘ্। দিলেন । নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্বের! 
তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন । 

বিষ্প্রিরা এখন আর প্রাণ ভরিয়া শ্বামী-সেবা করিতে পান না। 
নিমাই অহনিশি সঙ্ধীর্তভনে মত্ত। এক একদিন রাত্রে সন্কীর্নের পর 
তিনি দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বিষ্ুপ্রিন্নার কক্ষে আসিতেন। তাহার সেই 
অপ্ররুতম্থ ভাব দেখিয়া ভীতা তরুণী শচীমাতাঁকে ডাকিয়া আনিতেন। 
তখন নিমাই ভাবরাজ্য হইতে প্রতিদিনের জগতে নামিয়া আসিতেন। 
কৃষ্ণকথায় রাত্রি প্রভাত হইত। যৌবন-কুঞ্জে বিষুপ্রিয়ার “শেফালী- 
বনের মনের কামনা” গুমরিয়া মরিত। স্বামীর ব্রতই স্ত্রীর ব্রত। 


১৬ জীবনী-সংগ্রহ-_-২য় ভাগ 


বিষ্কুপ্রিয়া ইহা জানিতেন। তিনি সর্ধাস্তঃকরণে দেবছুল্লভ স্বামীর 
নব সাধনার সাফল্য কামনা! করিতেন। ধ্যানমগ্ন নিমাইয়ের দিব্যমুস্তি 
দেখিয়া তাহার 'চক্ষে পলক পড়িত না। অঙ্গনে পরিষৎ-সঙ্গে ত্বামীর 
নৃত্যলীল! তিনি অন্তরাল হইতে দেখিতে দেখিতে বিশ্বভৃবন বিস্ৃত 
হইতেন। কিন্তু স্বামী-সেবার নিজস্ব অধিকার হুইতে বঞ্চিত হইলে 
তাহার অবাধা হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। কত রাত্রে তিনি 
দয়িতের পদসেবায় বিভোর, এমন সময়ে কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত আসিয়া 
তাহাকে উঠাইয়! দিয়! উপান্তের পদসেবা করিতে বসিত। অবগুঠনবতী 
বিষুওপ্রিরা নীরবে কক্ষান্তরে চলিয়া যাইতেন। পড়িয়া থাকিত তাহার 
দীর্ঘনিঃশ্বাস বেদনার সাক্ষ্য দিতে । শচীমাতা বধূর মৌন ব্যথা! বুঝিতেন 
কিন্ত তিনিই বাকি করিবেন। সময্বে সময়ে বিষণুপ্রিয়ার ইচ্ছা হইত 
নিমাইকে বলিবেন-_“ভক্তেরা তে! তোমাকে সর্বক্ষণ পান। আমি যে 
দুদণ্ড সেবার অবকাশ পাই না। এ ছুঃখ রাখি কোথা” আবার 
ভাবিতেন--“ছি ছি ও কথ! কি বলে। উনি যে এখন সকলেরই 
'আরাধ্য দেবতী। আমার তে। আছেনই জীবনে মরণে। এই কি 
কম সৌভাগ্য 1” কত রাত্রে নিমাই সঙ্কীর্ভনে মন্ত হইয়া বাড়ী ফিরিতেন 
না। বিষ্প্রিয়ার চক্ষে ঘুম আসিত না। ব্যর্থ নিশা ব্যথায় কাটিত। 
যুগান্তরের বাঁশী মধুর সুরে ডাকে ওরে তোরা আয়, আয়। কাহারও 
খঘুম ভাঙ্গে কাহারও ভাঙ্গে না। নিমাই দেখিলেন গৃহত্যাগ না 
করিলে ছ্ারে দ্বারে হরিনাম বিলানো অসম্ভব। নাম না বিলাইলে 
জীবোদ্ধার ব্রত অপুর্ণ থাকিবে । তিনি সন্গ্য।স-গ্রহণই স্থির করিলেন। 
তখন অগ্রহীয়ণ মাস। দিন কয়েকের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া পিত্রালয়ে 
গিয়াছেন। কিন্তু এবার সেখানে কিছুই ভাল লাগে না। অকারণে 
আয়ত চক্ষু দুইটা ছলছল করে। মনে হয় কি যেন একটা অমঙ্গল 


বিষ্ণুপ্রিয়া ১৭ 
তাহার* জীবনের জুখশাস্তি গ্রাস করিতে আসিতেছে । এমন সময়ে 
তিনি লোকমুখে শুনিলেন-নিমাই সন্ন্যাসী হইবেন। সেই দণ্ডে 
তিনি পতিমন্দিরে ফিরিয়া আপিলেন। তীহার অশ্রভরা মিনতি এবং 
শচীমাতার অনুরোধ লিমাইয়ের পথরোধ করিল। তিনি আপাততঃ 
গৃহত্যাগের সঙ্কল্প স্থগিত রাখিলেন। বিষ্ণুপ্রিরার যেন মুতদেহে 
প্রাণসধ্ণার হইল । তিনি প্রাণ ভরিয়। স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন । 

চিরবিচ্ছেদের পুর্ধরাত্রে নিমাই মিলনের পাত্র পুর্ণ করিয়া 
বিষ্ণপ্রিয়াকে অমৃত পাঁন করাইলেন। অপরিসীম আনন্দে বিষুতপ্রিয়! 
আত্মহারা । তীহার যৌবনকুঞ্জী গন্ধে গানে আলোকে পরিপূর্ণ। 
নিদ্রা আসির! তাহাকে স্বপ্ররাজ্যে লইয়া গেল। রাত্রি শেষ হয় হয়। 
নিমাই অতি সন্তর্পণে ছুরার খুলিরা গৃহের বাহির হছইলেন। উদ্দেশে 
জননীর চরণে প্রণাম করিয়। বলিলেন--“মাঃ আমার অভাবে তোমাদের 
কট হইবে জানিরাও আমি পথের সন্ধানে চলিলাম । ক্ষমা করিয়ো। 
তোমাদের ক্ষতিতে যেন জগতের লাভ হয ।” ভোরের শুকতার৷ 
আর্ুনয়নে চাহিয়া রহিল। তরুলতার মন্মরে যেন কাহার মন্দ্রভেদী 
বিলাপ আছাড়িবিছাাড়ি খাইতে লাগিল; নিদ্রিতা বিষ্টপ্রিয়ার উনৃক্ত 
কক্ষে সমীর অকরুণ প্রিয়তমের বিরহে আকুল হুইয়! উঠিল। সহসা. 
বিুপ্রিয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলেন শ্যায় স্বামী নাই। তবে 
কি-ত্রস্তপদে ছুয়ারে গিয়া দেখিলেন, উন্মুক্ত । বুঝিলেন মন্দির শুম্ত 
করিয়া সুনার চলিয়া গিরাছেন। বিষ্প্রিয়া শচীমাতার দুয়ারে গিয়া! 
কম্পিত কণ্ঠে ডাঁকিলেন-__“মা, ও মা, শীগগির উঠুন |” নিমাই সন্ন্যাসী 
হুইবে শুনিয়! অবধি ছুর্ভাবনায় জননী রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন ন!। 
বধূ ভাঁকিতেই-“কেন, মা» কি হয়েছে” বলিতে বলিতে তিনি বাহিরে, 
আসিলেন। প্রনীপের আলোকে বিষ্ুপ্রিরার বিবর্ণ মুখ দেখিয়া তাহার, 


১৮ জীবনী-সংগ্রহ-_-২য় ভাগ 


প্রাণ উড়িয়া গেল। তবে .নিমাই সত্যই তাহাদের মায়া কাটাইয়! 
চলিয়। গিয়াছে ! 

বৃদ্ধ! উচ্চৈঃন্বরে কীদিরা উঠিলেন। বলিলেন--"নিমাই, এই তোর 
মনে ছিল, বাবাঁ। বুড়ো মাকে ফেলে, এমন সোণার প্রতিমা বৌকে 
পায়ে ঠেলে তুই চলে গেলি। ওরে আমাদের যে আর কেউ নেই । 
বড় দুঃখী আমরা । ফিরে আয়, বাবা, ফিরে আয়” কীাদিতে কাদিতে 
তাহার মনে হইল--নিমাইয়ের কোমল প্রাণ, সে কি এত নিষ্ঠুর হইতে 
পারে। হয়তো নিকটেই কোথাও গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে ।' 
বৃথা আশার উপর নির্ভর করিয়া! তিনি বিঞুপ্রিরাকে বলিলেন--”পিদিমটা 
ধরবে চল তো! মাঁ। একবার তাল করে খুঁজে দেখি।” দুইজনে 
তন্ন তন্ন করিয়া! খুঁজিলেন। নদরের দুয়ারে ঈর্দড়াইয়া শচীমাতা কত 
ডাকিলেন-_“নিমাই, ওরে নিমাই ।” অসশ্রবিক্ৃত কথম্বর শৃন্তে মিলাইয্রা! 
গেল। জনহীন পথ বলিল-_নাই, নাই» সে এখানে নাই । নিদারুণ 
শোকে তীহার বাহজ্ঞান লোপ হইল। বিষুপ্রিয়ার দশা ঠিক সন্ধ্যার মুদিত 
কমলের মত। তাহার বেদন। অব্যক্ত এবং সীমাহীন। স্বামী তাহাকে 
বিনা-দোষে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন--এ ছুঃখ রাখিবার স্থান 
লাই। কিন্তু যে কর্তব্য স্বামী অকর্তব্য ভাবিয়া! সংসার ত্যাগ করিয়াছেন 
তাহা যে পতিখণ--সহধন্সিণীকে তাহা! পরিশোধ করিতেই হইবে । 
শচীমাতা যাহাতে সাস্তন! পান বিষ্ণুপ্রিয়া আপনার ছুঃখের ছুয়ার বন্ধ 
করিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। নদীরায় নিশীস্ত হইল, হইল না 
নিমাইহীন শচীমাতার কুটীরে। তাহাদের ছুঃখে নদীয়াবাসী সকলেই 
“হায়, হায় করিতে লাগিল। গদাধর, শ্রীবাস, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তের 
প্রতৃকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। তিনি তখন কাটোয়ায় কেশব 
ভারতীর আশ্রমে । | 
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টু “যেদিন নবীন সন্গ্যাসীবেশে মুণ্তিত শিরে দণ্ড ধরে”. 

সোণার অচল সজলচক্ষে জীবের দুয়ারে ভিক্ষা! করে, 

ছাড়ি নদীয়ার মহাবৈভব বৃদ্ধা জননী তরুণী প্রিয়া, 

সোণার গৌর ভিক্ষু সাজিল, দ্রবিল সেদিন জীবের হিয়]। 

তক্ত হৃদয়-বিদারি সেদিন উঠিল দারুণ কি হাহাকার ! 

পতিতের লাগি” নিমাই বিরাগী, ধন্ট কলির যুগাঁবতার 1” 

তাঁহার ত্যাগ দেখিয়া ভোগবদ্ধ জীব মুগ্ধ হইল। তাহার চরণে 

আশ্রয় লইতে দলে দলে ছুটিঘ্া আসিল। নবীন সন্যাঁপী বৃন্দাবনের 
নিত্যলীলায় যোগ দিতে ব্যাকুল। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তেরা 
ধরিলেন-নদীয়ায় না যান, একবার শীস্তিপুরে চলুন। আত্মীয়স্বজন 
আপনাকে দেখিয়া ধন্ত হৌক। নিমাই নাম পাইয়াছেন শ্রীচৈতন্য । 
লোকের চৈতন্ত দিতেই তাঁহার আবির্ভাব । বলিলেন--তাহাই হৌক। 
নিতাই, তুমি ভাই যে আসিতে চায় তাহাকেই আনিয়ো 1” নিত্যানন্দ 
বলিলেন “সকলেই যদি আসিতে চান ?” প্রেমের ঠাকুর বুঝিতে পারিলেন 
নিত্যানন্দের প্রশ্নের উদ্দেশ্ত । উত্তর দ্রিলেন--“আপত্তি নাই। 
একজনকে আনিয়ো না।” একজন-তাহার অর্দাঙ্গিনী বিষুপ্রিয়! 
তিনি যে এখন সন্গ্যাসী। স্ত্রীকে দেখিতে নাই । মর্াহত নিত্যানন্ন 
নদীয়ায় একজন ছাড়া সকলকে আনিতে চলিয়া গেলেন। সকলেই 
দর্শন-প্রয়াসী। শচীমাতাঁর অঙ্গনে নদীয়ার নরনারী সমাগত | শচীমাত। 
দোলার উঠিতে যাইবেন-অঞ্চলে টান পড়িল। মুখ ফিরাইয়! 
দেখিলেন--অবগুষ্টিতা বিষুতপ্রিক্না। নিরুপায় নিত্যানন্দ বলিলেন-_ 
প্রভু বলিয়াছেন সকলেই যাইবে কিন্তু একজন নয়।” 
সেই একজন যে কোন অভাগিনী বুঝিতে কাহ।রও বাকী রহিল না। 
সমাগত সকলেই ব্যথা! পাইলেন। যিনি অঞ্চল ধরিয়াছিলেন তিনি 


পি জীবনী- সংগ্রহ-২য় ভাগ 


সপ উপসাচিপাসএসিতিত ২ প৯৮৯০৯ লা পি ৪৯ পালিত এরি তািলাপাসিপান্পিত 


অঞ্চল ছাড়িরা দিয়া নীরবে অন্তরালে চলিয়া গেলেন শটীমাতা 
উদগত অশ্র রোধ করিরা বলিলেন--“নিতাই, তুমি আমাকে রেখে 
এঁদের সকলকে নিয়ে শাস্তিপুর যাঁও।” লোক দিরাঁ তাহাকে ভিতরে 
ডাকাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন--“মা, আপনি না গেলে কি চলে? 
উনি যে এখন সন্যাসী। আমাকে দেখতে নেই। তাই আমাকে 
যেতে মান! করেছেন। আপনি যাঁন--ন! গেলে মলেও আমার ছুঃখ 
যাবে ন11” অগত্যা সকলের সঙ্গে শচীমাতা শাস্তিপুর যাত্রা করিলেন। 
হরিধ্বনিতে নদীর! পরিপুর্ণ হইল। সকলে চলিয়া গেলে ঝিষ্টুপ্রিয়ার 
অশ্র আর যুক্তির বাঁধা মানিল না। 
“কান্দে দেবী বিষ্চুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়। 
লোটারে লোটায়ে ক্ষিতিতলে 1” 

মন্দির শৃন্ত । নদীয়া! শুন্ত। দশদিক শৃদ্ত। তাহার ভুবন 
অন্ধকার । আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন-রবিশশীর উদয়াস্ত বুঝিবার 
উপায় নাই । তীহার--“মলিন চিকুর তন্ুচীরে । করতলে বয়ন, নয়ন 
ঝরু নীরে ৮ কিন্তু কোন্‌ অজানা অপরাধের এই কঠোরতম দণ্ড ! 
সকলেই পাইল শান্তিপুর যাইবার অনুমতি, অধিকার থাকিতেও তিনি 
পাইলেন নিষেধ। না হয় তাহার সঙ্গে প্রভু কথা নাই কহিতেন, 
তিনি একবার দূর হইতে তাহার দেবতাকে দেখিলেও কি সন্ন্যাসীর 
ব্রততঙ্গ হইত ! বিষ্ণুপ্রিয়া যতই এই সব কথা মনে তোলাপাড়া করেন 
ততই অভিমানে চক্ষে শ্রাবণের শতধার1 ঝরে। 

নিমাইকে দেখিয়া শচীমাতা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বিছুপরিযার 
আহার নাই, নিজ্রা নাই। 

«সোঙরি সোঙরি লেহ শ্মীণ ভেল মঝু দেহ 
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ ।” 
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যেন পক্ষের াদ। কিন্তু শচীমাতার সেবা যত্বে আলম্ত নাই। 
অন্তরে বিরহের হোমাগ্রি। শ্রীরাধার মন্দিরে মাধব বহুদিন পরে 
ফিরিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু তীহার মাধব কোন দিন আসিবেন না। 
না আসুন, তিনি তো তীহারই। এ জীবনে যদি মিলন না ঘটে-- 
মরণের পর তো ঘটিবে। এই ভরসায় বিষ্ুপ্রিয়া ছুঃখের বরষা! 
কাটাইতে লাগিলেন। অনুক্ষণ প্রিয়তমের ধ্যান করিতে করিতে 
দেখিতে পাইলেন তাহার বিশ্বরূপ-“মিলনে নিখিল-হারা, বিরহে 
নিখিলময় 1% 
বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া! আসিয়া চৈতন্যদেব নাম প্রচার করিতে 
নীলাচল যাত্র! করেন । 
“সে কি প্রেমদান ! সে কি নাঁমগান ! 
পতিতের সে কি পাবনীলীল! ! 
সে কি অযাচিত মহাকাকুণ্য ! 
সেকি অশ্রজল ! দ্রবিল শিলা । 
কনকদণ বাহু পসারিয় অপূর্ব সে কি নৃত্য শোভ! ! 
অধরে মধুর হাশ্ত মাধুরী জগ-জন-মূন-নয়ন- লোভী! 1” 
ংলায় নবধুগের সৃষ্টি হইল। রসআৌতে আচগাল সকলেরই 
জীবনতরণী খেল! করিতে লাগিল । কিন্তু মূল্য দিলেন প্রেমপ্রতিমা 
বিষ্ণুপ্রিয়া হৃদয়ের রক্তে । 
বৎসরান্তে নিত্যানন্দ প্রভৃতি তক্তেরা মহাপ্রভুর সঙ্গস্থখ লাভ 
করিতে নীলাচল যাইতেন। বিষুরপ্রিয়ার চক্ষের জল তাহাদের পথের 
ধূল ধৌত করিয়1 দিত। কবে তাহার! নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিয়! 
বল্পতের কথা বলিবেন তিনি সাগ্রহে সেই দিনটার প্রতীক্ষা! করিতেন। 
তাহার! ফিরিয়া আসিয়াই শচীমাতাকে নিমাইয়ের সংবাদ দিতেন। 


২২ জীবনী"সংগ্রহ--২য় ভাগ 


চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বৃদ্ধা জননী বারবার জিজ্ঞাসা করিতেন-শ্হ্যা 
নিতাই, ্যারে গদাঁধর, আমার নিমাই ভাল আছে তো? খাওয়! দাওয়ার 
কষ্ট হয় না তো। কতদিন বাছার টাদমুখখানি দেখিনি। এক দণ্ড 
যাকে ছেড়ে থাকলে জগৎ আধার দেখতাম--সে এখন বুড়ে। মাকে ছেড়ে 
কোন্‌ তেপাস্তরে রয়েছে” তীহার প্রশ্নের শেষ হইত নাঁ। অন্তরাল 
হইতে বিষ্ণপ্রি়! বল্পভের লীলাকথ। শুনিয়া রস পানে বিভোর হইতেন। 
সেদিন সংসারের কাজকর্মে ঘটিত অমনোযোগ। শাশুড়ী ও পুত্রবধূর 
সে দিনটী কাটিত হর্ষবিষাদে। 

“আপনি আচরি প্রভ্‌ অপরে শিখায় 1” শিক্ষাদাতার কার্যে ও কথায় 
এীক্য না থাকিলে শিক্ষা ফলপ্রদ হয় না। জগদ্গুরু গৌরাঙ্গদেবের 
সন্ন্যাসগ্রহণ এই জন্যই । কিন্তু সংসার আশ্রম ত্যাগ করিলেও তিনি 
বিষ্ুপ্রিয়াক্ষে হৃদয় হইতে দূরে রাখেন নাই। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র 
তাহাকে যখনই প্রসাদী বহুমূল্য শাড়ী দান করিতেন, কোন না কোন 
ভক্তের হাত দিয়া তিনি তাহা শচীমাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। 
বলিতেন--“এখান। মাকে দিয়ো ।” কাহার জন্য সে কথা বলিতেন না। 
বুঝিতেন শচীমাতা। প্রিয়তমের প্রীতিচিহ্ন বিষ্তপ্রিরার প্রাণে আনন্দের 
তুফান তুলিত। শাঁড়ীখানিতে তিনি কান্তের স্পর্শস্থখ পাইতেন। 

৬ তোমারই বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস, 
দীর্ঘদিবস দীর্ঘরজনী দীর্থ বরষ মাস |” 

আনন্দের দিন, উৎসবের দ্রিন, যেন আসিতে আসিতে চলিয়। যায় । 
দুঃখের দিন শেষ হইতে চায় নাঁ। প্রত্যেক মুহুর্তটার যেন অন্ত 
পরমাধু। বিষ্ণুপ্রিয়ার মাধব-হীন কুঞ্জে কত মাধবী রাত্রি, কত গ্রীষ্মের 
ৌদ্রদপ্ধ দিন, কত “মাহ ভাদর; শরতের শুন্র আলো, হেমস্তলক্ষমীর 
পীপালিকা, শীতের ছুরস্ত উত্তর বায়ু নিঃশব্দে আসিয়া দেবীদর্শন করিয়] 


বিসুপ্রিয়া ২৩ 
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চলিয় গেল। তিনি ধানিমগা- তাহারা: কখন ন আসিয়া কখন চলিয়া 
গেল বুঝিতে পারিলেন না। 

পাচ বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী । বিষ্ুপ্রিয়ার নিকট পাঁচটা রী 

কবে স্বামী জন্মভূমি দেখিতে আদিবেন চিরবিরহিনী সেই শুতদিনের 
পথ চাহিয়া থাকিতেন। ব্যথাহারী অবশেষেতীহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন । 
ছয় বংসর পড়িতে গৌরাঙ্গদেব নদীয়ায় পদধূলি দিলেন। ন্ুসংবাঁদ 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাকে দেখিবার পুণ্যলোভে দলে দলে 
লোক আসিতে লাগিল। “নদীয়ার গোরা” বহুদিন পরে নদীয়ায়। 
সকলে আনন্দোন্সত্ত। অবিরাম হরি হরি ধ্বনি, নাম সন্কীর্ভন-_ 
বৈষ্ণবসজ্জন সেবাঁ_-মহোৎসবের বিরাট ব্যাপার। বিষ্প্রিয়ার অন্তর 
অন্তরতমের আসিবার পথে ধুলায় ধূসর । ক্ষণে উল্লাস ক্ষণে বিষাদ । 
উল্লাস--হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাকে বহুদিন পরে অস্তরাল হইতে নয়ন 
ভরিয়া দেখিতে পাইবেন। বিষাদ-তাহার সেব! করিবার সৌভাগ্য 
হইবে না। প্রিয়তমের সন্ন্যাস তাহাকে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত 
করিয়াছে । ত। হৌক, আজ তিনি দেখা ন| দিয়! স্বামীকে দেখিবেন 
ইহাই কি কম সৌভাগ্য ! | 

অসংখ্য ভক্তকঞ্ঠের হরিধ্বনি নিকটে--আরও নিকটে--আরও 
নিকটে আসিল। ঝিষ্ুপ্রিয়ার দেহের প্রতি কণাটী চঞ্চল হইয়া উঠিল। 
কখন ছুূটিয়। গিয়া গবাক্ষে ধাড়ান-_কখন দুয়ারের পাশে সোৎস্ুক নয়নে 
পথের দিকে চাহিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কুটার সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন। নয়নলোভন জ্যোতির্শয় কান্তি। সে রূপে রূপসী বিস্ুপ্রিয়! 
ডুবিয়া গেলেন। ভাসিয়া গেল লোকলজ্জীর ভয়--মনের দ্বিধা । 
তান্দিয়া গেল স্বামীকে দেখ! না দিয়! দেখিবার সঙ্কল্প। তিনি থে 
শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী কুলবধৃ-এ বোধ রহিল না। মলিনবসনা জুন্দরী 
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অবগুনে আপাদমস্তক ঢাকিয়া চিরকুন্দরের চরণ, তলে লুটাইয়া 
পড়িলেন। লোকে সবিম্ময়ে দেখিল বূপময়ের নিকটে এক রূপময়ী 
তিখারিণী। সকলে নির্বাক-নিম্পন্দ। সেকি ভিক্ষা চাছিবে শুনিতে 
সকলেই উৎস্থক। গৌরাঙ্গ পিছাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন «কে 
তুমি”। মৃদ্ধকণ্ঠের উত্তর আদিল--” তোমার দাসীর দাসী বিকুপ্রিয়া”। 
প্রিয়ার উত্তরে প্রিয় বলিলেন--” কি চাঁও তুমি |” কে বেদনার স্থুর। 
বিষ্তপ্রিরার অন্তরও ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। যাহার জন্য তিনি পাগলিনী 
যিনি তাহার নিত্য আরাধনার ধন-_ধিনি তীহার মনের সকল কথাই 
জানেন তীহারই এই প্রশ্ন! কিন্তু অভিমান করিলে চলিবে না। আজ 
যে তিনি ভিখারিণী। ভিক্ষা চাইই। সিক্ত নয়নে রিক্ত হাতে তিনি 
ফিরিবেন নী । জগত উদ্ধার করিতে ঘিনি অবতীর্ণ, তাহার জীবনতরীর 
যিনি কাগ্ডারী, জীবের প্রতি ধাহাঁর দয়ার অন্ত নাই তাহার চরণে সাধবী 
আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। সংসারকুপে যে যেখানে 
পড়িয়াছিল সকলকেই দীনদয়াল উদ্ধার করিয়াছেন কিন্তু পড়িয়া আছেন 
এক অভাগিনী বিষ্তুপ্রির।_-পাঁচ বৎসর পুর্ববে ধিনি ভাহার অর্ধাঙ্গিনী 
ছিলেন, উদ্ধীরের দাবী যাহার সকলের আগে। অক্থ্ধ্যম্পশ্যা কুলবধূর 
করুণ কণ্ঠের মন্্স্পশী আবেদন শুনিয়া জনতা অভিভূত | শিস্তদ্ 
অরণ্যে জাগিল বেদনার মন্র ধ্বনি । সকলের নয়নে নামিল আষাটের 
আসার। গৌরাঙ্গদেব বলিলেন “উদ্ধারের কর্তা! শ্রীকষ্ণ ৷ তুমি তাহাকেই 
তজুনা কর” বিষ্ুপ্রিয়ার ধ্যান জ্ঞান স্বামী। তাহার হদয়মন্দিরের 
একমাত্র দেবতা তিনিই । শ্রীকৃষ্ণের স্থান কোথায়! তিনি উত্তর 
'দিলেন--“আমি তোমাকে জানি। তুমিই আমার শ্রীকৃষ্ণ ।” ইহাঁ তর্ক নয় 
বিশ্বাস; যুক্তি দিয়া ইহাকে খণ্ডন করা চলে না । সতীচায় পতি 
সেবার অধিকার । কিন্তু সে অধিকার দিবার অধিকার যে পতির 


বিষ্ণুপ্রিয়া রি 


আর নাই? ৷ এবারের লীলা যে যবিরহের | কিন্ত ভিক্ষা তো ডা দিতে হইবে | 
নদীয়াবল্লভ আপনার খড়ুম ছুইটা বিষ্পুপ্রিয়াকে দিয়া বলিলেন “আমি 
সন্নাসী, এ ছাড়া দিবার বস্ত কিছু নাই। কল্যাণি, এতেই যেন 
তোমার বিরহের শান্তি হয়।” বিষ্ুপ্রিরা যেন অমূল্য লম্পদ 
পাইলেন। খড়ম ছুইটা সাদরে মাথায় রখিয়া সচুম্বনে বক্ষে ধরিলেন। 
এই তো তাহার পথের পাথেয়, তাহার অনাগত মিলনের ভরসা। 
আনন্দোন্সত্ত ভক্তমণ্ডলী বলিলেন--হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। 
সতৃষ্ণনয়নে স্বামীর প্রীচরণ দেখিয়া বিষ্ুপ্রিয়া ধীরে ধীরে আপনার 
শৃন্যমন্দিরে ফিরিয়া! গেলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও যুগলীলা করিতে নদীয়া 
হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন । 

বিষ্ণুপ্রিরার সেই প্রথম ও শেষ “বাহির কৈন্ু ঘর” ইহার পর 
আর কেহ তাহাকে বাটার বাহিরে দেখিতে পায় নাই। জীবনবল্লভের 
পাছুকা পুজা করিয়। নিভৃতবাসিলী দেবী জীবনের বাকী দিনগুলি 
কাটাইয়াছিলেন। ব্রেতাঁয় অগ্রজের পাডুকা সিংহাসনে বসাইয়! ভরত 
রাজ্যপালন করিয়াছিলেন_কলিতে পতিতব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়া! দয়িতের 
পাছুকাপৃজায় সতীধন্থের গৌরব বাড়াইয়া নীরবে এ জগত হইতে 
চিরমিলনের দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার ছুঃখের মূল্যে জগত 
ধনশালী। সে খণ পরিশোধ হইবার নয়। 


মাতীজী তপস্ষিনী 


ধাহারা সন্ন্যাসী তাহার! নুখছুঃখের অতীত কেন্দ্রে যে তত্ব ও তথ্য 
লইয়া বাস করেন, সংসারীর প্রতিদিনের জীবন যাত্রার ছন্দ ও ন্থুর 
তাহার সঙ্গে মিলে না। তাহারা যে শিক্ষা দেন এবং ক্পাভিখারীকে যে 
মন্ত্রে দীক্ষিত করেন তাহার ফল পাকে পরলোকে। ইহলোকের 
নিত্যপ্রয়োজন সুখছুঃখের দোলায় ছুলিতে ছুলিতে কখন হাসে কখন 
কাদে; স্থিতগ্রন্ত সন্ন্যাসী নিয়তির খেলা বলিয়া উড়াইয়া দেন। 
কারণ মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্তের প্রয়োজন বিভিন্ন । 

ইহাই সন্ন্যাসী সম্প্রদীয়ের পদ্ধতি । কচিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। 
সাক্ষাৎ ভগবতী মাতাজী তপস্থিণী সেই ব্যতিক্রম। দুরূহ মুক্তিতত্ব 
বিশেষ অধিকারীর জন্ত রাখিয়া! তিনি হিন্দুসমাজের কল্যাণ কামনায় 
যে তত্ব প্রচার করিতে কলিকাতায় পদধূলি দেন তাহা! আধ্যাত্মিক 
নয়, স্ত্রীশিক্ষা-হিন্কুর গৃহে গৃহে আদর্শ কন্তা, আদর্শ ভগিশী, 
আদর্শ বধ, আদর্শ সহধন্সিণী এবং আদর্শ জননীর প্রাণপ্রতিষ্াা। সে 
আদর্শ ভারতেরই ছাচে গড়া_সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, 
অরুদ্ধতী, দ্রৌপদী, কুস্তী, কৌশল্যা। বিদেশের: প্রাণহীন অনুকরণ 
নয়। প্রগলিত শিক্ষাপদ্ধতি হিন্দুকন্তাকে জাতীয় ভাবধারা হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া! যে পথে লইয়া যাইতেছিল তাহা। স্বধর্মানিষ্ঠ হিন্দুমাত্রেরই 
ভাবনার বিষয় হুইয়াছিল। সে ছুর্ভাবনা দূর করিতে মাতাজী 
নৈমিষারণ্যের নিজ্জন বাস ছাড়িয়া! কলিকাঁতার জনারণ্যে আগমন 
করেন। তাহার প্রয়োজনে নয়, দেশের প্রয়োজনে । “মহাকালী 
পাঠশালা” তাহারই আয়োজন । 
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মাতাজী তপস্ষিনী 


মাতাজী তপস্থিনী ২৭ 


মাতাজী রাজবংশোপ্তবা। তাহার পিতৃকুল দাক্ষিণাত্যে আর্কটের 
রাজা। মাতামহবংশ আশি দেশের ভূম্বামী। রাঁজসম্পদের ক্রোড়ে 
লালিতপালিতা৷ মাতাজীর পূর্বনাম ছিল ন্নন্দাদেবী। রাজকন্তা 
হইলেও তাহার বিষয়বিভবের মোহ একেবারেই ছিল না। বিধাতা 
তাহাকে গৃহবাসিনী করিবার জন্য সংসারে পাঠান নাই ; স্ুনন্দাদেবীরও 
সেদিকে আগ্রহ ছিল নাঁ। সেইজন্য তিনি প্রথমে স্ুকঠোর পধ্শগ্নি 
ব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রত যে করে সে চিরদিন অনুঢা থাকে। 
আত্মীয়স্বজন রাজবালার সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া সন্তষ্ট হইতে পারেন 
নাই। নিব্বিম্বে ব্রত উদ্যাপন করিয়া! জ্নন্মাদেবী তাম্ লিপ্ত নদীতীরে 
তপশ্ত! আরম্ভ করেন। বৎসরের পর বৎসর যায়, তপন্তার আর শেষ 
হয় না। শীত গ্রীক্ম বরষায় যে ভাব, শরৎ হেমন্ত বসন্তেও সেই 
ভাঁব। হ্দীর্খকাল পরে বিধাতা প্রসন্ন হন। তাহার তপশ্চ্ধ্যা 
শেষ হয় এবং তিনি মাতাজী তপস্থিনী নামে সুপরিচিতা হন। 
ইহার পর তিনি বহুদিন নৈমিযারণ্যে বাস করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টান 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই পবিত্র তপোবনে তাহার নিকট বড় বড় 
ইংরাজ পুরুষ ও মহিলার সমাগম হইত। তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা, 
সন্সেহ ব্যবহার এবং তপঃপ্রভাবে দর্শকের দল দারুণ উদ্বেগের দিনেও 
শাস্তি পাইতেন। 

নৈমিষারণ্য হইতে তিনি বৈদ্যনাথধাম দর্শন করিতে আসেন। 
তারপর কলিকাতায় উপস্থিত হন। এখানে কিছুদিন থাকিয়! তিনি 
'পুরীষাত্র! করেন এবং জগন্নাথ দর্শন করিয়া! কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। 
মাতাজীর সংস্কৃতি অসাধারণ পাগডত্য, বেদান্তে ব্যুৎপত্তি এবং 
জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখিয়া জজ, শত্তুনাথ পণ্ডিত, দ্বারিকানাথ মিত্র 
প্রনৃতি বহু সন্্াস্ত লোক তাহার ভক্ত হন। তাহাদের অনুরোধে 


২৮ | বিডি ভাগ 


লিপি 1 লাস উি পক্টিপাসি তি সিসি পানি পাস 


মাতাজী হিন্ুবালিকাদের জন্য একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ্রতিষ্ঠা ব করেন 
২০ জন ছাত্রী লইয়! কাজ আরন্ত হয়। মাঁতাজী যে ভাবে ঠা 
এই ক্ষুদ্র সৃষ্টির পুষ্টিসাধনে আপনাকে নিয়ৌজিত করেন তাহা! 
হিন্দুসমীজের ভাবরাঁজ্যে বুগাস্তর আনে । বাহার! পূর্বের বিষ্যালয়ের 
প্রাণহীন শিক্ষার কুফল দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উদাসীন ছিলেন 
একজন অশেষ গ্ণশ।লিনী সন্ন্যাসিনীকে সে বিষয়ে প্রধান উদ্চোগিনী 
দেখিয়া! কন্ঠাকে যে পুত্রের মতই শিক্ষা দিতে হয় সে সত্য উপলব্ধি 
করেন। মাঁতভাজী বিদ্ুধী ত ছিলেনই, ললিতকলা এবং রদ্ধনেও 
তাহার অসাধারণ নৈপৃণ্য দেখিয়! সকলে ষুগ্ধ হইত। তাহার 
অক্লান্ত পরিশ্রমে “মহাঁকাঁলী পাঠশালা” বিপুল সুখ্যাতি অর্জন করে। 
কাশীমবাজারের বারী হ্রস্থন্দরীর কলিকাঁতার জোড়াাকোর বাটাতে 
পাঠশালার জয়যাত্রা আরম্ত হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্থযোগ্য ম্যানেজার 
রামীধাহাছুর শ্রীনাথ পাল মাতাঁজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাহার 
আন্ুকুল্যে বাঁটাভাড়া, লাগিত না; উপরন্ত দানশীল মহারাণী মাসে 
মাসে অর্থ সাহায্য করিতেন। ২৩ বৎসর জোড়াসসীকোর বাটাতে 
থাকিয়া পাঠশালাটী চোরবাগানে স্থানাস্তরিত হয়। ছাত্রীর সংখা! 
এত বাড়িয়া উঠে যে এখানেও স্থান সংকুলান হয় না। সকল 
পিতামাতা মহাঁকালী পাঠশালায় কন্ঠাকে পড়িতে দিতে ব্যগ্র। এমশ 
কি, বিবাহ ব্যাপারে যে পাত্রী মাতাজীর পাঠশালার ছাত্রী তিনি 
পাত্রপক্ষের নির্বাচনে বেশী ভোট পাইতেন। 

কলিকাতার ও বাহিরের বনু সন্ত্ান্ত ব্যক্তি, রাজা) মহারাজা এই 
পাঠশালার পৃষ্ঠপোষক হন। তাহাদের আনুকুল্যে ইহা আপনার 
পায়ে ভর দিয়! দাড়াইতে সক্ষম হয়। এই বিষয়ে স্বর্গীয় দ্বারবঙ্গেশ্বর 
শ্তার 'লছমীশ্বর সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি মাসে মাসে 
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৮৬ লা? লি পা সদ পসটি এ দিিসিত ই লী্পিলীস্টিতস্ছিরাসিলাকটি পাও পাস্িিক্ডিশ সি পাটি পাস ত সা পলািরী কাছ তাস লা ৫ 


স্ক লাস্ট পাস্ছিল সিপিডি 


৬০৬. প্টাকা টঁ চদা এ এবং বং বাৎসরিক পারিতোধিক বিতরণের ২ সময় তি 
টাকা দিতেন। 

ভাড়াটিয়া! বাটাতে আবশ্তক- মত স্থান না থাকায় এবং ছাত্রীসংখ্যা 
বাড়িয়া উঠায় মাতাঁজী পাঠশালার নিজস্ব বাটী নিন্মীণ করেন। ইহাতে 
ভিনি খণগ্রন্তা হন। এই দায় উদ্ধীর করেন মহাপ্রাণ মহারাজ! 
লছ্নীশ্বর | 

মাতাজীকে দেখিলে তক্তিতে মাথা ম্বতঃই নত হইত। বড় বড় 
পণ্ডিত তাহার সহিত শাস্ত্র আলোচন] করিতে আসিয়া তাহার গভীর 
পাপ্ডিত্যে বিশ্ময়বিমুদ্ধ হইতেন। তীহারা বলিতেন-_মাতাজী ছদ্মবেশে 
নরস্বতী। নিন্দীস্ততিতে সমজ্ঞীন মাতাজী আপনার ভাবে আপনি 
বিভোর থাকিতেন। কে তীহাকে প্রশংসা করিল, কে করিল না, 
স খপর রাখিতেন না । এই সব খপর রাঁখে-_-মন | তাহার সে মন 
ছিল কুটস্থ। 

সন্ন্াপীর কোন এঁহিক কর্ম থাকে না। মাতাঁজীরও ছিল না। 
 থ্কিলেও্ড ভিনি সব্জদংখ কম্ষে লিপ্ত থাঁকিতেন। তাহার জীবন 
ছিল কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিধারার বুক্তবেণী। তিনি রাত্রি ৪টার 
সময় শয্যাত্যাগ ও ম্নানাদি করিয়! পুজীয় বসিতেন, উঠিতেন বেলা 
৯ টায়। তাহার স্তোত্রপাঠ শুনিলে অনির্বচনীয় আনন্দে প্রাণ ভরিয়! 
উঠিত। বাহ্পুজাদির কোন প্রয়োজন ছিল না তাহার; করিতেন 
বাহাতে অপরের স্বধন্মে মতি হয়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন-_. 

“যদ্যদাচরতি শ্রেষ্টস্তত্ত দেবেতরেো৷ জনঃ | 
স যত্প্রমাণং কুরুতে লোকল্তদনুবর্ভৃতে |” 

উচ্চ অধিকারী যাহা করেন নিম্নাধিকাঁরী তাহাই শিখে । তিনি 

ঘ পথে চলেন, লোকে সেই পথের পথিক হয়। যুগাবতার রামক্ুষ্জ 


৩০ . জীবনী-সংগ্রহ--২য় ভাগ 


শাস্পিি সি কাস্পসিলী সিল সিিস্সিলাসিলীসি পাস্তা পাস সিপাস্তিসলিসিলাস্িরিসিতাস্পিস্সিপাস্পিস্টিলা সিল সপ সিপীসিলিসসিরীসিীসিপাস্ছিত সিসি সিপাস্টিবাসিপাস্পিকাসিট ন্দস্দিপান্িলাম্পিপাস্িত সতাস্পিলানিাস্সটিরাস্সিটী ছি লাস তাসটিলীসিরা দত সিল অপাসটি-লিস লাকি লি পাস লি এ ৯ 


ভাহার ভ ভক্তদের বলিতেন- সেরে তোদের জন্তেই আমি সাততলা 
থেকে নীচের তলায় নামি। তোঁদের ত জানতে বাকী নেই আমার। 
আমি যদি করি যোল আনা, তোর! করবি এক আন|। আর যদি 
সব ছেড়ে ছুড়ে বসে থাকি, তোরা “পিপু ফিস হবি 1” 
“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্মসঙ্গিনাম্‌ 

| যোজয়েৎ সর্ধকর্মীণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচিরণ |” 

ধিনি ব্রহ্গজ্ঞানের অধিকারী তিনি নিম্নাধিকাঁরীকে নিত্যনৈমিত্তিক 
পৃজাদিতে প্রবৃত্ত রাখিবেন, স্বরং এ সব বহির্ধাগের অনুষ্ঠান করিয়]। 
কদাচ বুদ্ধিভেদ ঘটিতে দিবেন নী। ইহা। ভগবানের আদেশ । মাতাজী 
সে আদেশ পালন করিতেন । 

তাহার দিব্যভাবে ছাত্রীর অনুপ্রাণিতা হইত। শিক্ষার ম্ুফল 
ফলিত সেইজন্য । হিন্দুর গৃহে অধিষ্ঠাত্রীদেবী হইতে হইলে যে যে 
গুণের প্রয়োজন মাতাজী তাহার আয়োজন করিয়! রাখিতেন। 
পাঠশীলার পড়া করিতে পারিলেই হইল, আর কিছু করিবার নাই এ 
ভ্রম কোন ছাত্রীর ছিল ন1। বারব্রত, পুজা, রান্নাবান্না, স্চীকাজ, গৃহ কম্মম, 
সকলই শিখিতে হইত তাহাদের । সত্যনিষ্ঠা, ধর্মান্ুরীগ, লজ্জাশীলতা, 
বিনয়, সরলতা, শুদ্ধাচার, ভদ্র ব্যবহাঁর--মাতাজীর দৃষ্টান্তে শিখিত 
তাহারা । তিনি বলিতেন--“ভারতের আদর্শেই ভারতের নারী গডা 
চাই। ধার করিয়া আনা পোষাকপরিচ্ছদে তাহাকে সাজীইলে 
কুৎসিত দেখাইবে। বিলাতের নারী যাহা করে তাহা! তাহার সমাজের, 
চক্ষে সুন্দর এবং তাহার স্বধন্দ। এ দেশে তাহা পরোধন্দম এবং ভয়াবহ | 
যে শিক্ষা আপনার সমাজ ও ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করে তাহ। কুশিক্ষা! 1” 

কলিকাতার মত ভারতের বহুস্থানে মাতাজী হিন্দু বালিকাবিগ্ভালর 
ক্কাপন করেন। তিনি বলিতেন--“যে যুগ আসিতেছে তাহাতে 
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৬৮ ৯ পা ছি পাপী ছি শাসিত সপ সলিল সপন জরি 


সকলস্তগবতীরই বিদ্ধী হওয়া চাই।” বালিকার তাহার নিকট 
তগবতী আখ্যা পাইত 

মাতাজী পশুপতিনাথ দর্শন করিতে গিয়া কিছুদিন নেপালেও 
ছিলেন। সেখানে তিনি গঙ্গাদেবীর মন্দির স্থাপন করিয়! ও দ্বর্ণাক্ষরে 
চতুর্বেদ লেখাইয়া' নেপালবাসীর ভক্তিভাজন হন। তাহারা তাহার 
নাম দেয় “গঙ্গা বাই” বেদ-লিখনে বহু অর্থ ব্যয় হয়। নেপালের 
মহারাজা সে ভাঁর বহন করেন। রাজপ্রাসাদে মাতাজী দেবীর পুজা 
পাইতেন। 

দীর্ঘকাল নারীকল্যাণে ব্যাপৃত থাকিয়া মাতাজী কাশীধামে দেহরক্ষ। 
করেন। বাসন্তী পুজার সপ্তমী তিথির দিন তাহার দেহী জীর্ণবন্ত্র ত্যাগ 
করিয়া নববন্ত্র গ্রহণ করে। চন্দ্র, হুর্ধ্যঃ বহ্ছি ধাহার প্রকাশে অক্ষম» 
যে আনন্দধামে পৌছাইলে পথিক ফিরিবার কথা তুলিয়া যায়, 
বিশ্বনাথের সেই চিরসুন্দর পরমপদে তপস্থিনী মাঁতাজী বিলীন হন। 
তাহার কশ্মশূন্ কন্মযোগের অবসান হয় । 

বাংলার হিন্দু নরনারী তাহার নিকট চির-খণী। জ্ঞানবিজ্ঞীনময়ী 
মাতাজী কোন ধর্মসজ্য না গড়িয়া, শিক্ষার ভিতর দিয়া হিন্দু বালিকাকে 
যাহ! শ্রেয় সেই পথের সন্ধান দেন। নিদ্রিতাকে জাগাইয়া বলেন__ 
“ওগো মেয়েঃ ওগো মাঃ ওঠ, জাগো তুমি যে শক্তি, তুমি যে শ্রীঃ তুমি 
যে কল্যাণী, তুমি যে অন্নপূর্ণা সে বিস্থত সত্য উপলব্ধি কর। শবকে 
শিব কর্বার কাজে লাগো। সমাজ বীঢুক, দেশ শ্রীসম্পন্ন হোক” 
তাহার সে মৃত্যুহীন বাণী এখনও নীরব হয় নাই। যাহার কাণ আছে, 
হিন্দুঘমাজের উপর টান আছে, সে শুনিতে পায় । 
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স্ত্রী কেবল গৃহিনী, সচিব ও সথী নয়-সে সহ্বাঁক্সণী। স্বামীর . 
ধন্মীচরণে প্রধান সহায়। তন্ত্র বলে-কেবল সহায় নয়, স্ত্রী স্বামীর 
মহাশক্তি। তাহাকে বাদ দ্রিলে দেবাদিদেব শিব পরিণত হন শবে, 
মানুষ তো কোন ছার। উপনিষদ বলে--স্বামী ও স্ত্রীর অন্তর্-রাজ্যে সত্য 
শিব ও সুন্দর বিরাজ করেন বলিয়াই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 
ফলে প্রেমের “নিকফিত হেম” শতদল বিকশিত হইয়া উঠে। তখন 
চণ্তীদাসের কথায় “এ দেহ সে দেহ একই রূপ” এক আর একের 
যোগফল এক-_তা৷ গণিতশাস্ত্র তই প্রতিবাদ করুক | 

দাম্পত্যজীবনের এই দিব্যভাব যুগাবতার রামকৃষ্ণ ও তাহার স্ত্রী 
সারদেশ্বরীর জীবনে পরিষ্কট ও পরিপুষ্ট। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও 
রামকৃঞ্চ স্ত্রীর প্রতি তাহার কর্তব্য ভূলিয়া যান নাই; আপনার কাছে 
রাখিয়া তাহাকে অসংখ্য ভক্তমগ্ডলীর “শ্রীপ্রীমাতে পরিণত করিয়। 
হরগৌরী মিলনের পবিজ্র আদর্শ রাখিয়! গিয়াছেন। সারদেশ্বরীও 
সহধঙ্ষিণী নামের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া নারীজীবনের এক নূতন বেদ 
বচন! করিয়! গিয়াছেন। সত্য বটে দিবালোকে চন্দ্রক্িরণের মত 
রামক্কষ্ণের দিগন্তব্যাপী অত্যুজ্জল জ্যোতিতে সারদেশ্বরী নিশ্রভ কিন্তু 
তাহার নিষ্ষাম সাহচর্য্য, ত্যাগ ও তপস্ত। যে রামকুষ্চকে মহাশক্তি 
দিয়াছিল ইহ! অন্ধীকার কর! চলে নাঁ। 

উভয়ের শুভমিলন ঘটে ১২৬৬ সালে, বৈশাখের শেষের দিকে । 
রামকুষ্ণের জন্ম ১২৪১ সালের ১*ই ফাল্ুন;* সারদেশ্বরীর ১২৬০ 


* “রামকৃষ্ণ লীল! প্রসঙ্গ” অনুসারে পরমহংসদেবের জন্ম ১২৪২ সাল ৬ই ফাল্গুন। 
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স৬পাসপাস্টপান্দিশসমিপাসটিাসিটিসপাসিপা দিপা সিন্স সপকা্রতা্লা্পপাসপিসটিপাস্সপাসসসাসিপাসিপাসি পা পাস পাস ৯ পাস্পা তত িশাসিপা পতকানধর্প উিপাস্পিসপির্শসিসপিরা সিপাসিপীসপপস্স্পাসিলা শিপািপা পিসি সপিস্পিলাসটিল সিলাপপাপ্লপিপসপাস্শলাসপাসিপাস্সিটি 


সালের ৮ই পৌধ। সুতরাং বিবাহের সময় স্বামীর বয়স ২৫ ও স্ত্রীর 
বয়স (ছয়) ৬ ছিল।* রামকুষ্টের জন্মভূমি কামারপুকুর। হুগলী 
জেলা । এই গ্রামের ছুই ক্রোশ দূরে জয়রামবাঁটা। বীকুড়া জেলা। 
সারদেশ্বরীর পিত্রালয় । 

বাল্যকালে রামক্ৃষ্ণচের আর এক নাম ডিল গদাধর। গদাঁধরের বয়স 
যখন সাত বৎসর তখন তাহার পিত। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় তিন পুত্র» 
ছুই কন্তা ও স্ত্রী চন্দ্রমণিকে রাখিয়! স্বর্গলীত করেন। তিন পুত্রের মধ্যে 
রামকুমার জ্যেষ্ঠ, রামেশ্বর মধ্যম ও গদাধর কনিষ্ঠ । অস্বচ্ছল অবস্থা । 
১২৫৫ সালে রামকুমারের পুত্র অক্ষয় জন্মলাভ করে ও তিনি বিপত্বীক হন। 
সংসারের অভাবঅনটন দূর করিতে ১২৫৬ সালে রামকুমার কলিকাতায় 
'আসিয়। বীমাপুকুরে একটী চতুষ্পাঠী খোলেন। গ্রামে গদাধরের 
লেখাপড়ার উন্নতি না হওয়ায় ১২৫৯ সালে রাঁমকুমার তীহাঁকে 
কলিকাতায় লইয়া আপিয় আপনার কাছে রাখেন। ১২৬২ সালে 
রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া রামকুমারকে 
জগন্মাতার পুজার ভার দেন। তখন হইতে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। 
কিছুদিন পরে তাহার ভাগিনেয় হৃদগ়রাম আসিয়। উপস্থিত হয়। 





*. ১৩৮ সালের ২*শে ভাত্র তারিখে মুড্রিত প্রামকৃষ্*-চরিতামৃত” নামক পুস্তকের 
তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে £-- 

“যোড়শবর্ধ বয়ংক্রমকালে পরিবারস্থ অভিভাবকেরা রামবৃষ্ণের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির 
করেন। বিবাহের কথ! শুনিয়া রামকুষ্ণের আনন্দ হইয়াছিল। বিবাহ কি, কেন 
বিবাহ আবশ্তক, তাহা তিনি জানিতেন নাঃ সুতরাং কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। 
কামারপুকুরেরু" নিকটবর্তী জয়রামবাটা শ্রীমে রাঁমচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের কম্ঠার সহিত 
রামকৃষ্ণের শুভবিবাহ নুসম্পন্ন.হইয়! যায়, পাত্রীর নাম শ্রীমতী সারদাঁমণি দেবী । বিবাহের 
সময় সাঁরদামণির বয়ংক্রম আঁট বৎমর |” 


পি 


৩৪. জীবনশী-সংগ্রহ-২য় রি 


উস্ষি লিস্ট সতী সিসি সি তো সলিল রি জলি নোট লাল সদ পা সিাসিলসিওী লি সিসি সি পাস্িপাস্টিরাসটি লক্ষি এ লাস্ট তসটি লালিত সিসি লী লা পাস্তা পি পাস্টি লোস্ছিপসটি তি শাস্টি পাম্পি 


১২৬৩ সালে রামকুমারের তা ভিত গদাধর জগদস্বার পৃজারী হন। পুজা 
করিতে করিতে তাহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা হয়। “ছোট ভট্চাষ” পুজা 
করিতে বসিয়া বাহৃজ্ঞান ছাঁরাইয়। ফেলেন) আপনার ফড়ঙ্গে জব? বিন্বাদল 
স্পর্শ করাইয়! জগদন্বার পাদপন্মে দেন; কখন হাসেন, কখন মা মা বলিয়া! 
কাদিয়। অস্থির হন, কখন ভাবাঁবেশে নৃত্য করেন। সংবাদ পাইয়! 
চন্দ্রাদেবী তাহাকে কামারপুকুরে লইম্ব। আসেন। ক্রমে ব্রক্মময়ীর দেখা 
 পাইয়। গদাধর স্ুস্থির হন। কিন্ত সংসারে বিভৃষ্ণজা ও কেমন একটা! 
“আড়ো-আড়ো-ছাড়ো-ছাড়ো” ভাব লাগিয়াই থাকে । বিবাহের পূর্বে 
অনেকেরই ইহা! হর.কিস্ত পরে থাকে না। বিবাহ দিলে গদাধরের 
উদাসী মন সংসারে বসিবে এই বিশ্বাসে চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বর পাত্রীর 
সন্ধান করিতে থাকেন! অবশেষে জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখোপাধায়ের 
কন্তা সারদেশ্বরীকে মনোনীত করিয়া রামচন্দ্রের সহিত কুটু্বিতা পাকা 
করিয়া! ফেলেন এবং শুভদিন দেখিয়! গদাধর ও সারদাদেবীর চারি হাত 
এক করিয়া! দেন। বিবাহের পর গদাধর কামারপুকুরেই থাকেন। 
দক্ষিণেশ্বরে আসিলে যদি বাষুরোগ পুনরায় আক্রমণ করে এই ভয়ে 
চন্ত্রাদেবী তাহাকে সাধনার পীঠে আসিতে দেন নাই। বিবাহের এক 
বৎসর পরে ১২৬৭ সালে গদাধর ও হৃদয়ের সঙ্গে সারদেশ্বরী শ্বশুর বাড়ী 
আসেন। ইছাঁর কিছুদিন পরে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া 
কালীর পুজায় ব্রতী হন। দ্বৈত ভাবের সাধনা শেষ করিয়া তিনি অদ্বৈত 
তাঁবে সিদ্ধিলাভ করেন ও তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
তখন চন্দ্রাদেবী দক্ষিণেশ্বরে ; সারদেশ্বরী পিত্রালয়ে | 

১২৭৪ সালে রাণী রাসমণির জামাতা! তক্ত মথুরবাবুর কাতিরতায় 
তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জগদম্বার কঠিন গ্রহ্ণীরোগ যোগবলে আরোগ্য 
করিয়া রামকৃষ্ণ স্বয়ং অন্ুষ্থ হন। ছয় মাস রোগভোগের পর মুর 


আসি 
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বাবু" ও জগদন্বা তাহাঁকে কামারপুকুরে পাঠাইয়া দেন। দীর্ঘকাল পরে 
প্রবাসীর স্বগৃহ আগমনে কামারপুকুরে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই অত্যন্ত 
আনন্দিত হইল। রামক্ৃষ্ণের অপূর্ব সাধনার কথা লোকের মুখে মুখে 
অতিরঞ্জিত হইয়া যে বিকৃত আকার ধরিয়াছিল তাঁহাকে দেখিয়া তাহার 
অস্তিত্ব রহিল না! । তাহার পূর্বের মত অমারিক ব্যবহার, সরল কথাবার্তা, 
ধন্মান্ুরাগ ও সত্যনিষ্ঠায় আবালবৃদ্ধ পরিতৃপ্ত হইল। কামারপুকুর এতদিন 
যেন অন্ধকার হইয়াছিল, রামকৃষ্ণ আসিয়া তাহা! দূর করিয়াছেন গ্রামবাসীর 
এইরূপ মনোভাব । রমণীদের অনুরোধে রামেশ্বর জয়রামবাঁটীতে 
লোক পাঠাইলেন সারদেশ্বরীকে আনিতে । রামক্ষ্চের দন্দাতীত অবস্থা । 
শুনিয়া বিরক্তি বা আনন্দ কিছুই প্রকাশ করিলেন না । অনতিবিলম্বে 
সারদেশ্বরী স্বামীর সেবা করিতে শ্বশুর বাড়ী আসিলেন। ধরিতে 
গেলে ইহাই তাহার প্রথম, স্বামীসদর্শন। দ্বিরাগমনের সময় তিনি 
একবার মাত্র শ্বামীর দেখা পাইয়্াছিলেন। তখন বয়স মোটে সাত 
বৎসর। এখন চৌদ্দ। ইতিমধ্যে তিনি আরও ছুইবার কামারপুকুরে 
আসিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রাদেবী ও রামককষ্চ দক্ষিণেশ্বরে থাঁকায় তাঁহাদের 
সহিত দেখাসাক্ষাঁৎ হয় নাই। | 
সন্্যাসগ্রহণের সময় রামকৃষ্ণ শিক্ষাপ্তরু তোতাপুরীকে বলিয়াছিলেন 
তিনি বিবাহিত। গুরু সে কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন উহাতে 
কিছুই আসে যায় না। স্ত্রীও যে বস্তু, স্বামীও তাই। ব্রহ্গের 
অংশ। ভেদবুদ্ধি ব্রহ্গবিজ্ঞানের বিদ্ল। স্ত্রীনিকটে থাকিলেও যাহার 
বৈরাগ্য, বিবেক ও সাধনা অক্ষুন্ন থাকে সেই প্রকৃত বীর ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের 
অধিকারী। যোগক্ষেম রামক্ষ্জ সারদেশ্বরীকে নিকটে পাইয়া এক দিকে 
আপনার ব্রহ্মবিজ্ঞান পরীক্ষা অন্তদিকে- কিশোরী স্ত্রীকে গৃহকণ্দ হইতে 
আরম্ত করিয়া অধ্যাত্মববিজ্ঞান পর্য্যস্ত শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। ইহাই 


৩৬ জীবনী-সংগ্রহ-২য় ভাগ 


পি লিস্টিলী লাস লাল লস্ট পি লালিত সিিস্সিনিপিত পাপা পাস্িলীসিপাসিলী-ত৬ত ৪ কানা জা জা সি পাছি বাসি পা তাস পি লা্ছি লি লোনা 


রামক্ুষ্জদেবের বৈশিষ্ট্য | দেবতা ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া ৫ যে য় বালিকার 
পাগিগ্রহণের সঙ্গে তাহার ইহকাল পরকালের দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাকে সর্বতোভাবে আপনার উপযুক্ত না করিয়! তিনি ক্ষান্ত হন নাই। 
দেবতা, গুরু ও অতিথি তিনই সমান পুজ্য ) ইহাদের সেবা! গৃহস্থের 
কর্তব্য; লোকজনের সঙ্গে কেমন করিয়া! মিশিতে হয়; ভোগ ভাল কি 
ত্যাগ ভাল; ঈশ্বর কে ও কি করিলে তাহাকে লাভ হয়; এইরূপ নান! 
বিষয় রামন্কষ্চ এমন সহজ ভাবে সারদেশ্বরীকে বুঝাইতেন যে তাহা! 
অনায়াসে তাঁহার বোধগম্য হইত। কিশোরী মন্ত্রমুগ্ধের মত স্বামীর কথা 
শুনিতেন ও তাহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। সর্বোপরি 
জীবনুক্ত স্বামীর পবিত্র সঙ্গ ও আদর যত্বে সারদেশ্বরী আনন্দে ডুবিয়া 
থাঁকিতেন। 

প্রায় সাতমাস কামারপুকুরে কাটাইয়া রামকু্ণ সুস্থশরীরে দক্ষিণেশ্বরে 
কিরিয়া আসেন। সারদেশ্বরী জররামবাটীতে আপনার আনন্দে আপনি 
বিভোর হুইয়! থাকিতেন কিন্তু তাহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত রামকৃষ্চের 
কাছে। কবে তিনি আবার ডাঁকিবেন সাগ্রহে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় 
তাহার কাল কাঁটিত। এদ্রিকে বয়ংক্রম যৌবনের সীমানায় উপস্থিত 
হইল। পল্লীগ্রাম। রমণীর! বলিত “কেমন জামাই, বাপু! বৌ নিয়ে 
যাঁয় না।৮ পুরুষেরা বলিত পরামচন্দ্রের যেমন কাণ্ড ; একট! পাগলের 
সঙ্গে দিয়েছে মেয়ের বিয়ে” সারদেশ্বরীর জশনীও আক্ষেপ 
করিতেন--“এমন জামাই করলাম--ঘরসংসার করে না1” তাহার 
রাগ পড়িত রামচন্দ্রের উপর। বলিতেন--“তখন যে ৩০০ টাকার 
লোভে মেয়ের সাঁত তাড়াতাড়ি বে দিলে, জামায়ের একটা. খোঁজ খপর 
নিলে না; এখন সোমত্ত মেয়ে ঘরে পোষ।” সমবয্নসী যুবতীরা 
সারদেশ্বরীকে “পাগলের বৌ” বলিয়! সহান্গভৃতি প্রকাশের ছলে উপেক্ষা 
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করিত। ইহাতে তীহার প্রাণে বড় বাজিত কিন্ত তিনি মুখ ফুটিয়া! 
কাঁহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না এবং পাছে পতিনিন্দ। শুনিতে হয় 
বলিয়! কাহারও সঙ্গে বড় একটা মিশিতেন না। কখন কখন উন্মন! 
হইয়া ভাবিতেন তবে কি লোকে যাহা বলে তাহাই ঠিক, তিনি আর 
পর্ব্বের মত নাই? কিন্তু তাহার অন্তর বলিত লোকের কথা মিথ্য।। 

ফাল্গুনের দোলপুধিমা গৌরাঙ্গদেবের জন্মতিথি। ১২৭৮ সালে 
সারদেশ্বরীর ছুইচারিজন আত্মীয় গঙ্গান্গান করিতে কলিকাতায় আসিবার 
সঙ্কল্প করেন। শুনিতে পাইয়া সারদেশ্বরী বলিলেন তিনিও গঙ্গাক্নান 
করিতে যাইবেন। আত্মীয়ের! রামচন্দ্রকে কন্তার ইচ্ছ! জানাইয়া বলিলেন 
যে ষদি তাহার কোন আপত্তি না থাকে তাহা! হইলে সারদাকে তাহারা 
লইয়া যাইবেন। সে যে কেন কলিকাতায় যাইতে চায় বুঝিতে পারিয়া 
রামচন্দ্র বলিলেন যে সকন্তা তিনিও সহযাত্রী হইবেন। 

রেলগাড়ীর সুবিধা নাই। পাক্থী ব্যয়সাধয। হুতরাং রামচন্দ্র কন্তা 
ও গল্লাক্সানাধিনীদের লইয়া হাঁটিয়াই কলিকাতা যাত্রা করিলেন। প্রথম 
দুইদিন পাশ্থগণের আনন্দে কাটিল কিন্তু যাত্রা শেষ পধ্যস্ত তাহা স্থায়ী 
হইল ন|। মুফ্কিল হইল সারদেশ্বরীকে লইয়া । দীর্ঘ পথের অনভ্যস্ত 
ক্লীস্তিভারে তিনি দারুণ জরে পড়িলেন। উদ্ধিগ্ন রামচন্দ্র অগত্যা এক 
চটিতে কন্ঠাকে লইয়া রহিলেন। পরদিন জর ছাড়িয়া গেল। রামচন্ত্র 
দেখিলেন পথের মাঝে ক্ুগ্রা কন্তাকে লইয়া বসিয়া! থাকায় কোন লাভ 
নাই বরং লোকসান আছে। এ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই ভাল । 
সারদেশ্বরীর প্রাণ স্বামীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তিনিও উহাতে 
মত দ্িলেন। ভাগ্যক্রমে কিছুদূর যাইতে না যাইতেই একখানি পান্ধী 
জুটিয়া গেল।' কিন্ত হাঁটিতে না হইলেও সারদেশ্বরীর আবার জর 
আমিল। তবে প্রকোপ মৃছু বলিয়া তিনি সে কথা চাঁপিয়া গেলেন। 
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অবশেষে দীর্ঘ পথ ফুরাইল। সকলে যখন ক্ষিণেশ্বরে পৌছিলেন 
তখন রাত্রি *ট1। রামকৃষ্ণ সকলের ঘথোচিত আদর অভ্যর্থনার পর 
পত্বীকে অন্থস্থ দেখির! বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠা লাগিয়া যদ্দি জর 
বাড়ে এই জন্তঠ আপনার শয়নকক্ষে পৃথক বিছানায় সারদেশ্বরীর শয়নের 
ব্যবস্থা করিয়া! দিলেন এবং গত শ্রাবণে পরম ভক্ত মথুরামৌহনের মৃত্যু 
না হইলে আজ তাহাকে দেখিয়। সে যে কত আনন্দিত হুইত ও কিরূপ 
যত্ব করিত সেই আক্ষেপ বারবার করিতে লাগিলেন। যাহাহউক, 
ওষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে ও রামকৃষ্ণের তত্বাবধানে সারদেশ্বরী 
তিন চারি দিনেই নিরাময় হইলেন । এই.কর দ্রিন তিনি স্বামীর শয়্ন- 
কক্ষেই শয়ন করিতেন। সারিয়্া উঠিলে রামরুষ্চ চন্দ্রাদেবীর নিকট 
নহবতঘরে সারদেশ্বরীর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সাধবী 
বুঝিলেন লোকে তাহার শ্বামীর নামে যে কথ! রটনা! করে তাহা সর্ব 
মিথ্যা। তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন এখনও তেমনই আছেন। 

বৎসরাধিককাল স্বামী সেবা করিয়া সারদেশ্বরী কামারপুকুর ফিরিয় 
যান।, তিনি আসিবার অল্পদিন পরে রামেশ্বর ত্বর্গলাভ করেন। 
দ্বিতীয়বার সারদেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া এক বৎসর ছিলেন। এই 
সময়ে তীহার আমাশয় রোগ হয়। শভ্ুবাবু বু যত্বে তাহার চিকিৎসা 
করাইতে থাকেন। একটু ম্ুস্থ হইলেই রামরুষ্ণ তাহাকে জয়রামবাটা 
পাঠাইয়া দেন। সেখানে তাহার রোগ এত বাড়ে যে তাহার বিধব। 
মাতা ও ভ্রাতার৷ তাহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেন। পরে তিনি 
দৈব ওষধে নিরাময় হন। তাহার পীড়ার যখন বাড়াবাড়ি অবস্থা 
তখন দক্ষিণেশ্বরে তাহার শাশুড়ী চন্ত্রাদেবী গঙ্গালাভ করেন। 
চন্দ্রাদেবী তাহাকে কন্তার মত ভালবাসিতেন। তীহার মৃত্যু সংবাদে 
সারদেশ্বরী যার পর নাই কাতর হন। . 
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রীমক্চ মধ্যে মব্যে জয়রামবাটা গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতেন। 
সারদেশ্বরীর মাতা প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলিতেন -“এমন পাঁগল জামায়ের 
সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম, আহা, ঘর-সংসারও করলে না, ছেলে 
পিলেও হ'লো না, মা বলাও শুন্লে না” একবার রামকুষ্ণ শাশুড়ীর 
আক্ষেপ শুনিয়া বলিয়াছিলেন _“ম। আপনি ছুঃখ কর্ষেন না আপনার 
মেয়ের এত ছেলে মেয়ে হবে, শেষে দেখবেন মা ডাকের জালায় আবার 
অস্থির হয়ে উঠবে ।” হইয়াছিলও তাই। বিবেকানন্দ, ব্রঙ্গানন্দ প্রভৃতি 
অসংখ্য ভক্ত-সন্তান তিনি লাভ করিয়াছিলেন। 

বহুদিন জয়রামবাটাতে কাটাইয়া সারদেশ্বরী সুস্থ শরীরে যখন 
দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন রামকৃষ্ণদেবের চিহ্নিত ভক্তবুন্দ আসিতে 
আরম্ত করিয়াছেন। তিনি একা আসেন নাই। সঙ্গে রামকৃষ্ণের এক 
ভাইপো ও ভাইঝি এবং আর কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষ ছিল। 
পূর্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও সারদেশ্বরী হাটি আসিয়াছিলেন। 
দুই তিন দিনের পথ; মধ্যে 81৫ ক্রোশ বিস্তৃত তেলোভেলো ও 
কৈকলার মাঠ-ডাকাইতের আড্ডা । এই বিপৎসঞ্কল মাঠের 
নিকটে আসিয়! সারদেশ্বরী পথশ্রমে পিছাইয়া পড়েন। সন্ধ্যার 
পূর্বে এই যমপুরীতুল্য মাঠ পার হুইতে না পারিলে ডাকাইতের 
হাতে প্রাণ যাইবে ;এদিকে সারদেশ্বরী যে ভাবে চলিতেছিলেন তাহাতে 
মাঠের মধ্যেই সন্ধ্যা হইবে। সঙ্গীদের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখিয়া 
সারদেশ্বরী বলিলেন_-“তোমরা আর আমার জন্যে দীড়িয়ো না। 
একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে পৌছে জিরোওগে । আমার জন্তে ভাবন! 
নেই। আমি ধৃত শীত্্র পারি নাগাল ধর্বব 1” সন্ধ্যা হয় দেখিয়া তাহার 
আর দ্বিরুক্তি ন! করিয়া চলিয়া গেল। সারদেশ্বরী সাধ্যমত দ্রুত চলিতে 
লাগিলেন কিন্তু মাঠের মধ্যেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। তিনি ভাবিয়াছিলেন 
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সন্ধ্যার পর্বে এই নথাপদুল মাঠ পার হইয়া যাইবেন, তাহা আর ঘটিল 
না। কুলবধূ; জনহীন মাঠ; অন্ধকার ঘনীয়মান। তাহার অবস্থ! 
“ন যযৌ ন তন্থৌ।” কিন্ত অনিশ্চিতের পথ দিয়াই নিশ্চিত আসে ; 
তয়ের স্তব্ধতার মাঝেই অভয়ার অতয়বাণী মন্দ্রিত হয়। সারদেশ্বরী . 
দেখিতে পাইলেন অমাবন্তার মত কালো, ভীষণবপু একজন পুরুষ লাঠি 
কাধে তাহার দিকেই আসিতেছে। তাহার সঙ্ষে একজন রমণী । 
বিপন্না সারদেশ্বরী বুঝিলেন ইহা! ব্রহ্গময়ীর খেলা! । ভয়ের কারণ নাই। 
লোকটা জিজ্ঞাসা করিল -“কে গা! তুমি এমন অসময়ে এখানে ফ্াড়িয়ে? 
কোথা যাবে?” সহজ কণে সারদেশ্বরী বলিলেন--“বাবাঃ আমি তোমার 
মেয়ে সারদী। পথ হারিয়েছি । তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে থাকেন, 
আমি সেইখানে যাব। সঙ্গীরা আমাকে ফেলে চলে গেছে ।” 

পুরুষটী একজন বাগ্দী পাইক। সে ও তাহার স্ত্রী সারদেশ্বরীর 
সরলতা ও নির্ভরতা দেখিয়। মুগ্ধ হই! গেল। পাইক বলিল--“ভয় কি 
মা, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব। তা, সঙ্গীরা কোন চটাতে থাকবে ?” 
সারদেশ্বরী বলিলেন, “তারকেশ্বরে”। পাইকের স্ত্রী তাহার স্বামীকে 
বলিল “এ মাঠ পেরিয়ে যে গ৷ পড়বে সেইখানে আজ আমরা মেয়েকে 
নিয়ে থাকবো। কাল তারকেশ্বরে গেলেই হবে।” তাহাই হইল। 
পরদিন বাগ্দীবাব! ও মায়ের সঙ্গে সারদেশ্বরী তারকেশ্বরে স্বজনের সঙ্গে 
মিলিতা হইলেন ও তাহারা যে কি উপকার করিয়াছে তাহ! শতমুখে 
বলিতে লাগিলেন। বিদায়বেলায় সারদেশ্বরী তাহার পথে-পাঁওয়া 
বাবাকে অন্থুরোধ করিলেন যে সুবিধা মত সে যেন সম্ত্রীক তাঁহাকে 
দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে আসে । তাহারা শ্বীকার করিল যে দক্ষিণেশখরে 
যাইবে। তারপর তাহারা গন্তব্য স্থানে চলিয়া যীয়। কিন্তু সারদাকে 
তাহার! ভোলে নাই। নানা সামগ্রী লইয়া তাহাকে দেখিতে কম্পেকবার, 
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জা পাস সি সি শি ৮৯০৩ পাটি পাত িপাসটি-পাউ-লাসি পাটি লা তি পিপিপি লাল সিল সপ তাস্টি পি বি সি এ 


দক্ষিণেশবরে আসিয়াছিল। পত্থীর মুখে তাহাদের ক কথা শুনিয়া রামরফচও 
বাগীদম্পতিকে অত্যন্ত আদরআপ্যায়ন করিতেন। 

সারদেশ্বরী সরলা পল্লীবালা, লেখাপড়ার ধার ধারিতেন ন]। 
, কিন্ত রামক্ুষ্জের শিক্ষায় ও আপনার সাধনায় ষে বিদ্যা শিখিলে জগতে 
অবিদ্ভার তর থাকে না তাহা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেইজন্ঠ 
বুদ্ধি ছিল গভীর, দৃষ্টি ছিল অস্তরনিহিত। 

সারদেশ্বরীর নির্লোভিতাও প্রশংসার যোগ্য। একজন মাড়োয়ারী ভক্ত- 
নাম লছমীনারায়ণ_-একবা'র রামকৃষ্জকে দশ হাজার টাক দিতে আসে । 
তাহার কাছে টাকা ও মাটী এক বস্ত। পত্বীর হৃদয়ের বল পরীক্ষা 
করিতে তিনি তীহাকে ডাকাইয়! বলিলেন-_পগ্যঠখে!, এই তক্তটী দশ 
হাজার টাকা দিতে চাইছে। নেব না শুনে বলছে তোমাকে এ টাকা 
দেবে। তা, তুমি নেবে কি?” সারদেশ্বরী বলিলেন--“তা কি 
হয়? আমি নিলেও তে! তোমারই নেওয়া হবে। তুমি মহাত্যাগী ) 
লোকে সেইজগ্ত তক্তিশ্রদ্ধা করে। টাকা নিয়ে কি হবে? ওসব 
আমাদের চাইনে ।” 

ধাহাকে অর্থাভাবে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর হইতে দীর্ঘপথ 
হাটিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিতে হইত, ভাল বিছানার অতাঁবে চটের উপর 
মাছুর পাতিয়া পাটের ফেঁসোর বালিস মাথায় দিয়া রাত্রি কাটাইতে 
হইত তীহাঁর পক্ষে এই নিষ্পৃহতা কম গৌরবের বিষয় নয় । 

দেহ থাকিলেই রোগ হয়। পরমহংসদেবের গলায় ক্যানসার রোগ 
দেখা দেয়। ডাক্তার বৈদ্ভ হার মানে এমনই রোগ। দক্ষিণেশ্বরে 
চিকিসার, ম্স্থবিধা বলিয়! তক্কের1 তাহাকে শ্যামপুকুরে লইয়া যান। 
সেখানে ভীক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার করেন চিকিৎসা, তক্তেরা সেবা! । 
ব্যবস্থামত পথ্য প্রস্তুত ন। হওয়ায় তাহারা সারদেশ্বরীকে শ্তামপুকুরে 
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দাস 2 ৩ পাস, বসি লিরিক্স পে তি ৮০০ সিটি সি সতী অপি স্সিকীস্টিতি উপরি লী এ ৮৯ ৮৯ পাস শিস শষ্ছি লাস্ট, লী সিিউ, পিস চরিত পিটিসি রো সত তাস 


লইয়া আসেন | এক মহল বাট | পরিচিত, অপরিচিত লোকে 
পরিপুর্ণ। লজ্জাশীলা সারদেশ্বরীর অনেক অস্থবিধা হইত কিন্তু লজ্জা- 
সঙ্কোচের সময় নয়। তিনি প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিতেন । উঠিতেন 
রাত্রি তিনটার পুর্বে, শুইতেন রাত্রি ১১টার পর। ভক্তের শ্তামপুকুর 
হইতে রামকৃষ্ণদেবকে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে লইয়া যান। সেখানে 
১২৯০ সালের ৩১শে শ্রাবণ তিনি মহাসমাধি লাভ করেন। 

স্বমী-শোঁকে অধীর! সারদেশ্বরীকে লইয়া ভক্ত-সম্তানের| তীর্ঘত্রমণে 
বাহির হন। কাশীহ্ইয়া তাহার! বুন্দাবনে লালাবাবুর কুঞ্জে প্রায় 
এক বৎসর থাকেন। বুন্দাবনে থাকিতে থাকিতে সারদেশ্বরী সংবাদ 
পান মথুরবাবুর পুন্র ত্রৈলোক্য বিশ্বাস মাসে মাসে তাহাকে যে সাতটা 
করিয়া! টাকা দিত কর্মচারীরা তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শুনির! 
তিনি বলেন “করুক গে বন্ধ। আমার ঠাকুরই চলে গেছেন। টাকা 
নিয়ে আর কি কর্বব।” বৃন্নাবন হুইয়! তাহারাহ্রিদ্বার যাত্রা করেন। 
কলিকাতায় ফিরির! আসিয়া সারদ্েশ্বরী বলরাম বাধুর বাড়ীতে কয়েক 
দিন থাকিয়! কামারপুকুর রওনা হন। তখন তিনি ভশ্রীশ্রীমা”__অসংখ্য 
ভক্তের ন্নেহময়ী জননী-_ইঠ্টদেবী । 

জননীর দ্বেহান্তে রামক্কষ্ সারদেশ্বরীকে গয়ায় পিগুদান করিতে 
বলিয়া ছিলেন। কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়। সারদেশ্বরী বেলুড়ে 
নীলাশ্বর বাবুর ভাড়াটীয়! বাড়ীতে বাস করেন। তারপর শ্বামী 
অদৈতানন্দের সঙ্গে গয়া গিয়া স্বামীর আদেশ পালন করেন। 

সচ্চিনানন্দমর স্বামীর সহিত অমরলোকে পুনর্শিলনই ছিল তাঁহার 
কাম্য । তিনি রোগশয্যায় প্রায়ই ভক্তদের বলিতেন “এখন প্রাণ কেবল 
ঠাকুরকেই চায় ; আর কিছুই ভাল লাগে না।”» অবশেষে ঠাকুর ১৩২৭ 
সালের ৪ঠ। শ্রাবণ ৬৭ বৎসরের সাধবী পত্বীকে দিব্যধামে লইয়। যান। 
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পাস সিলসিলা সিল সত সত সপাসটি্ সিলাসপিলা উরাসিণ পি পাস বাসটি পাসছি লিপি পোস্ত এসসি পীিলাসি বাসি পাস তি শীলা 


*রামকৃষের দেহরক্ষার পর তিনি ৩৪ বৎসর  বরিয়া অসংখ্য ভক্ত 
করুণাধারায় কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সকল ভক্তকেই সমান চক্ষে 
দেখিতেন। ধনী নিধন, পণ্ডিত মূর্খ ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই তিনি জননী। 
একবার ছুর্াপুূজার মহাষ্টমীর দিন মধ্যাহ্ন (ভোগের সমর দূর-দেশী তিন- 
জন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক তাহাকে দর্শন করিতে আসে । তাহারা 
দীন দরিদ্র। ভিক্ষা করিয়া পথ খরচ চালাইন্স! একবস্ত্রে আসিয়াছে । 
তাহাদের মধ্যে একজন পুরুষ সারদেশ্বরীর সঙ্গে গোপনে স্বপ্রলন্ধ মন্ত্রের 
কথা বলিতে থাকে । কথা আর ফুরায় না। এদিকে ভোগের 
বেলা যায়। ভন্তান্ঠ তক্তেরা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একজন বিরক্তি 
চাপিতে না পারিয়া' বলিয়া ফেলিলেন--“দেখুন, মা এখন ভোগ 
দেবেন। সময় হয়ে গেছে। আপনার এখনও যদি বলবার কিছু থাঁকে 
তবে নীচে সন্ন্যাসী মহারাজদের বলুন গে ।” সারদেশ্বরী তাহাকে মৃদু 
ভৎসন1 করিয়া বলিলেন “তুমি তো! বেশ, বাব! । ভোগ না হয় দেরীতেই 
'দেব। ওর! কত দূর থেকে কত ক্ট করে এসেছে, ওদের কথা আগে 
'ন। শুনলে ঠাকুর কি মনে কর্কেন।” ভিন্ন-দেশী ভক্তের কথ] শুনিতে ও 
সাধনভজনের উপদেশ দিতে সত্যই ভোগের বহু বিলম্ব হইয়া গেল। 
তাহারা প্রসাদ পাইপ হৃমনে বিদায় গ্রহণ করিলে সারদেশ্বরী বলিলেন 
_-“ওরা বড্ড গরীব--কত ছুঃখ কষ্ট সয়ে এসেছিল। ওদের কথা শেষ 
পর্য্যস্ত না শুনলে ওদের কত কষ্ট ছোত-_ঠীকুরও ছুঃখ পেতেন |” তিনি 
পতিতাকেও ক্ধপা করিতেন। বলিতেন “পাপ করে যার অনুতাপ আসে 

তার পাপ আর থাকে না। ঠাকুর তাকে কপ করেন ।” 

সাঁরদেশ্বরীর মত সেবাপরাঁয়ণা, ত্যাগশীলা, পতিপ্রাণা সহধর্মিণী 
যে বাংলার ঘরে ঘরে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ 

'নাই। 


সতী ্টিরী টি € ৯ পোস্তিরিস্সিত পিতা তীস্টিতী ৯৬টি সী সপ আও সলিল সির 


রাণী ভবশঙ্করী 
(রাযবাঘিনী ) 


বীরনারী রাণী ভবশঙ্করী “বাংল! দেশের শ্যামল! মেয়ে” । মোগল 
সম্রাট আকবরের আমলে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় পেড়য়াগড়ের নাতি- 
দুরে ব্রাহ্মণবংশে তীহার জন্ম। তীহার পিতা দীননাথ চৌধুরী ছিলেন 
এই গড়ের একজন সর্দার । শাস্তরচর্চা ব্রাহ্মণের ধর্ম, শস্ত্রচ্চা ক্ষত্রিয়ের | 
দীননাথ ছুইই করিতেন। মসিজীবি বাঙালী তখন অসিজীবি ছিল। 
দেহে অমিত বল, বাহুতে ছুর্জয় শক্তি, রণদক্ষ দীননাথ বীরের মর্য্যাদ! 
পাইতেন। তাহার অধীনে বহু সৈম্ থাকিত | 

শৈশবেই ভবশ্করীর মাতৃবিয়োগ ঘটে । সেইজন্য দীননাথ তাহাকে 
এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতেন না । যেখানে যাইতেন কন্তাকে সঙ্গে 
লইতেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে, পাশে রণবেশে বসিয়! ভবশঙ্করী। ভয় নাই, 
ভ্রক্ষেপ নাই । সুন্দর মুখে উল্লাসের চিহ্ন । দীননাথ সৈম্তাদের যুদ্ধবিদ্ভা 
শিখাইতে ব্যস্ত, ভবশগ্করী উহা! আয়ত্ত করিতে অনন্যমনাঃ ৷ চিত্তের 
প্রবণতা বুঝিয়া শিক্ষ। দিলে স্থুফলই ফলে। কন্তাকে শস্ত্রজ্ঞ। করিবার 
ভার আপনার হাঁতে রাখিয়া দীননাথ তাহার অন্তান্ত বিষ্যা শিক্ষার তার: 
দেন গৃহশিক্ষকের হাতে । 
পিতার শিক্ষায় ভবশঙ্করী অল্প বয়সেই অস্ত্র প্রয়োগে অসীম নৈপুণ্য 
লাভ করেন। রণ সাজে সাজিয়া তিনি যখন অশ্বপৃষ্ঠে কোথাও যাইতেন, 
লোকে বলিত “মা ভবানী ছলন1 করিতে চৌধুরীর ঘরে আসিয়াছেন।” 
বীরবালা বীরপতি কামন। করে। নিত্য শিবপুজান্তে তবশঙ্করী দেবাদি- 
দেব আশুতোষের নিকট সেই কামনা জানাইতেন। 


রাণী ভবশসবরী ৪৫ 
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শক্রেমে যৌবন দিল দেখা । লাবশ্যের বন্তায় তন্থধানি গেল ডুবিয়]। 
বিবাহ হয় না। ভবশঙ্করীর পণ ছিল, যে ব্রাঙ্গণসন্তান বীরত্বে ও বিদ্যায় 
তাহাকে পরাজিত করিবে তাঁহারই গলায় তিনি বরমাল্য দিবেন | 
দীননাথ এ কথা জানিতেন। সেইজন্য তিনি ভবিতব/তার হাতে 
বিবাহের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কেহ কিছু বলিলে তিনি 
বলিতেন--পপান্র পেলেই তে! মেয়ের বিয়ে দিই। পাচ্ছি কৈ! যার 
তার হাতে তে। মাকে আমার দিতে পারি নে।” তিনি শান্ত্জ্ঞ ও 
শস্্রজ্ঞ । ম্ুতরাং কেহ বেশী কিছু বলিতে পারিত না। 

ভবশঙ্করী প্রায়ই অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে যাইতেন। একদিন 
তিনি দামোদরের শাখা রৌণনদীর তীরম্থ কুলাকাঁশের গহন বনের ধারে 
উপস্থিত হইয়া একটী হুরিণকে বর্ষাক্ষেপে নিহত করেন। এ সময়ে 
তিন চাঁরিটী ভীষণাক্কৃতি বন্ত মহিষ নদীগর্ভ হইতে উঠিয়! আসিয়৷ তাহার 
অশ্বকে আক্রমণ করে কিন্তু বীরবালার অব্যর্থ বর্ষা নিক্ষেপে একে একে 
সকলেরই হরিণের দশা হয়। তিনি যখন শেষ মহিষের জীবন-শেষ 
করেন তখন গড় ভবানীপুরের রা'জ1 ক্ষদ্রনারায়ণ রায় নৌকাযোগে 
কাটশীকড়া শিবমন্দিরে যাইতেছিলেন। নৌকা হইতে মানবী মহিষ- 
মদ্দিনীকে দেখিয়া! রাজা বিস্ময়বিমুপ্ধ হন এবং ঘাটে নৌকা লাগাইয়! 
তিনি তীরে নামিয়া ভবশঙ্করীর পরিচয় জিজ্ঞাস করেন। তবশঙ্করী 
অপ্রতিভ। ৩।৪ বৎসর পূর্বে কাটশাকড়ার শিবমন্দিরে পুজী দিতে 
গিয়া তিনি খাহাঁকে দেখিয়াছিলেন প্রশ্নকর্তী তিনিই--রাজ রুদ্র- 
নারায়ণ। নির্জন নদীতীরে মুগয়ায় আপিয়। যে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ রাজার 
সম্মুখে পড়িবেন এধং তাহাকে রাজপ্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে ইহা! 
কল্পনাতীত। যাহা! হৌক, তিনি ধীরে ধীরে আপনার যথাযথ পরিচয় 
দিয়া রাজাকে প্রণাম করিয় গৃহমুখে অশ্বচালনা করেন। 


৪৬ | জীবনী-সংগ্রহ--দ্বিতীয় ভাগ 
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এই অনৃইূব ৃশ্ত রাজার চিত্ত উদাস হইয়া যায়। ভবশশ্করী 
চলিয়া গেলে তিনি নৌকারোহী হন। মন্দিরে পৌছিয়া কোথায় তিনি 
দেবতার ধ্যান করিবেন, না অশ্বপৃষ্ঠে মানবী মহ্ষিমন্দিনীর ছবি মানসপটে 
দেখিতে পান। অবাধ্য মন কিছুতেই দেবতার রূপসাগরে ডুব দিতে 
চায় না। অথচ চিন্তজয় করিয়! নিত্যবস্ত লাভের জন্যই শিবতুল্য দীক্ষা- 
গুকক শ্রীশ্রীহরিদেব ভট্টাচার্ষেযর উপদেশে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা । 

রাজা র্ুদ্রনারায়ণ ছিলেন অপুভ্রক। কিছুদিন পুর্বে একজন সন্ন্যাসী 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে দ্বিতীয়! পত্তী হইতে তাহার বংশরক্ষ1 হইবে । 
ভাবী রাণী মহাবীধ্যবতী-মহামায়ার অংশরূপা। তীহার রাজ্যেই 
সে কন্তার বাস। বিবাহের পুর্বে রাজ! তাহার দেখা পাইবেন। 

রাজ! ভাবিতে লাগিলেন তবে কি এই বীরবাল! তাহার সেই ভাবী 
রাণী? কিন্তু যুবতী সধব| কি কুমারী তাহা লক্ষ্য করিবার তো তিনি 
অবকাশ পান নাই! ভাবিয়া কোন কুলকিনারা না পাইয়া! রাজা 
দীননাথ চৌধুরীর নিকট দূত পাঠাইয়! বলিয়! দিলেন যে তিনি দ্ীন- 
নাথের সাক্ষাৎ প্রয়াপী। বিশেষ প্রয়োজন । তিনি যেন কালবিলম্ব 
ন1 করিয়| কাটশীকড়ায় আসেন । 

দূতমুখে সংবাদ পাইয়া দীননাথ সন্ধ্যাবন্দনার পর ক্রতগামী অশ্খে 
রাজদর্শনে আসিলেন। লৌকিক শিষ্টাচারের পর রাজা দীননাথকে তাঁহার 
কন্তার বীরত্বের কথ! বলিয়। কৌশলে আপনার কৌতুহল পরিতৃপ্ত 
করিলেন। বিদায়কালে ভরস! দ্রিলেন যে ভবশঙ্করীর জন্য তিনি যোগ্য 
পাত্র. সন্ধান করিয়া! দ্রিবেন। দীননাথ বলিলেন-_-”সে আপনার 
অনুগ্রহ । কিস্তু আমার মায়ের পণ, যে তাহাকে অপি ঘুদ্ধে হার মানাবে 
তারই গলায় সে মাল! দেবে । যে-সে পাত্র সেচায় না। বয়স্থা মেয়ে 
তার অমতে কোন কিছু করা! তো ভাল হয় না।” 


রাণী ভবশঙ্করী ৪৭ 


ক্তবশঙ্করী অনুঢা জানিয়া রাঁজার প্রাণে আশার সঙ্শর হইল। 
নিরাশাও যে না জাগিল তাহা নয়। প্রথমা রাণীর দিক হইতে 
আপত্তির সম্ভাবনা! নাই। সপত্বী আসিলে যদি বংশরক্ষা' হয় তবে সে 
যত শীগ্র আসে ততই ভাল। ইহাই প্রৌঢার মনোভাব । আপস্তি 
করিতে পারে ভবশঙ্করী। রাজার বয়স বার্ধক্যের সীমায় পৌছিয্াছে__ 
সে যুবতী । তারপর অসিষুদ্ধ। একজন সদ্দারকন্তার সঙ্গে প্রতি- 
যোগীতার় ভূরস্ুট রাজবংশের মর্যযাদ! হানির প্রবল আশঙ্কা । 

কাটশীকড়ায় ফিরিয়া আসিয়া! রাজা কুদ্রনারায়ণ শিবতুল্য 
গুরুদেবকে যাহ] ঘটিয়াছে ত|হ। খুলিয়া! বলিলেন । প্রহিক ও পারত্রিকের 
পরমবন্ধু হরিদেব রাজাকে ভরসা দিঘ্না বলিলেন যে জগদম্বার ইচ্ছায় 
শুভমিলন ঘটিবেই। অসিষুদ্ধের প্রয়োজন হইবে ন!। 

দীননাথের সহিত দেখ! করিয়া সাধকপ্রবর হরিদেব তাঁহার নিকট 
রাজ-করে কন্। সম্প্রদানের কথ তুলিলেন। দীননাথ কন্তাকে ডাকিয়! 
আনিয়া এই ম্ুসংবাদ দিলেন। ভবশঙ্করী আপনার প্রতিজ্ঞার কথা 
হুরিদেবকে বলিলে রাজগুরু একটু হেরফের করিয়া দিলেন। শক্তি- 
পরীক্ষা শেষে দীড়াইল রাজবলহাটের রাজবল্লভী দেবীর সম্মুখে 
পশুবলিতে । পাশাপাশি ছুইট1 মহিষের নীচে একটা মেষ রাখিয়! রাজা 
খঙ্জোর এক আঘাতে তাহাদের ছিন্নশির করিবেন । ভবশঙ্করীও অনুরূপ 
বলিদানে রাজাকে আপনার শক্তির পরিচয় দ্রিবেন। একই সময়ে একই 
সঙ্গে। বলির পর জগজ্জননীর সম্মুখে কুমারী শ্বয়ংবরা! হুইবেন। 

শুভবারে শুভতিথিতে হরিদেব রাজবল্লভী দেবীর বিশেষ পুজার 
ব্যবস্থা করিলেন। সমারোহের পুজা। স্ব্ংবরের কথাট চারিদিকে 
রাষ্ট্র হওয়ায় মন্দিরে নরনারীর অসম্ভব জনত1। শ্বেতাশ্বে চাপিয়া বীরবাল! 
মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বলিদানের নির্দিষ্ট সময়েই । করে উন্মুক্ত- 
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চিনের পাপা পি ত সি পািশিলীজি রোসটিতি লিপ্ত ৬ পা্টিলেস্টি লিলা তত তা ৮৯ পাসিশিস্টিপীসদি লাসচি পাতলা লাখ পি ছি লী লাছি বাসি শীট শ্টিী পানির পর সপ ৬ পাল লিল 


তরবারি, গলায় জবার মালা, পরিধান রক্তবসন, ললাটে সিন্দুরের 
রক্তরাগ, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। “মা” মা” রব ও তুমুল বাগ্ারোলের 
মধ্যে রীজ। ও ভবশস্করীর খড়েগর একটা করিয়া আঘাতে তিনটী করিয়া! 
পশু ছিন্নশির হইল। শক্তি পরীক্ষার পর বীরবালা রাজার প্রশস্ত 
ললাঁটে বলির রক্ততিলক দিয়া! আপনার গলার মালাটী তাহার গলায় 
পরাইয়া দ্রিলেন। নির্ধাক নরনারী নিনিমেষ নয়নে এই আশ্চর্য্য 
ত্বয়ংবর দেখিল। দেবীকে প্রণাম করিয়া ভবশঙ্করী অশ্বপৃষ্ঠে পিতৃভবনে 
ফিরিয়। গেলেন । 

বাকী রহিল শুভ-পরিণয়ের মন্ত্রপূত অনুষ্ঠান। তাঁহাও শীঘ্র ঘটিল। 
শুভদিনে শুভলপ্নে নারায়ণ ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া দীননাথ রাজকরে 
কন্া। সম্প্রদান করিলেন। 

ভূরিশ্রেষ্ঠ ব1 ভূরজ্ুট রাজবংশের আদিপুরুষ নৃসিংহ । এই বংশে 
দুইজন প্রসিদ্ধ কবি জন্মলাভ করেন--কত্তিবাস ও ভারতচন্ত্র। গড়- 
ভবানীপুরে রাজ্যের স্থাপনকর্তী চতুরানন নিয়োগী। তাহার মৃত্যুর 
পর রাজ! হন তাহার জামাতা সদানন্দ-_নুসিংহের বংশধর । সদাঁনন্দের 
দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীমন্ত। পিতার দেহাস্তে ক্ষ্ণচন্দ্র গড়ভবানীপুরের ও 
্রীমস্ত পেড়ুযাগড়ের রাজ্যলাত করেন। রাজা ক্বষ্চচন্ত্র হইতে রাজা 
রুদ্রনারায়ণ অধস্তন সপ্তম পুরুষ । তাহার পিতার নাম রাজা শিব- 
নারার়ণ। বি্যাবুদ্ধিঃ শৌর্ধ্যবীর্ধ্য ও মহ্ান্ুতবতায় রাজা রুদ্রনারায়ণ 
আদর্শ পুরুষ ছিলেন। প্রজারা তাহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত, 
পিতার মত ভালবাসিত। 

বিবাহের পর ভবশঙ্করীর বাসভবন নিদ্দিষ্ট হইল নবনির্মিত সৌধে। 
দামোদর তীরে। সাধকাগ্রগণ্য হরিদেবের পদধুলি মাথায় লইয়। নবীন। 
রাণী গৃহপ্রবেশ করিলেন। সন্াসীর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথমাংশ ফলিল। 
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রাজ! রুদ্রনারায়ণ প্রশীস্ত মনে রাজধর্্ম পালন করিতে লাগিলেন । 
একাকী নয়। সহায় হইলেন সুশিক্ষিত ভবশঙ্করী। বিবাহের সময় 
রাজা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়। নবপত্বীকে বলিয়াছিলেন--“মম ব্রতে তে হৃদয়ং 
দধাতু”__আমার জীবনের ব্রতে তোমার মন প্রাণ নিবিষ্ট হৌক। 
বিবাহের পর তাহাই হইল। জর! ও যৌবনের অসঙ্গতি মিলন-সঙ্গীতে 
মিশিয়া গেল। 

রাজাকে বলিয়া! ভবশঙ্করী রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা করেন সর্বাগ্রে । 
কারণ উড়িঘ্যায় পাঠান বাংলার মস্নদের দিকে চাহিরা আছে। কখন 
আক্রমণ করিবে কে বলিতে পাঁরে। সুতরাং সতর্ক হুইয়! থাকাই 
ভাল। ভবশঙ্করী নিয়ম করেন যে, সমর্থ ব্যক্তি মাত্রেই হুদ্ধবিদ্যা শিখিতে 
বাধ্য। কেবল বাহার! ব্রাহ্মণ তাহার। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন। 
লইয়াই থাকিবেন। নিয়মের সঙ্গে সামরিক শিক্ষাদানের উপযুক্ত 
ব্যবস্থাও তিনি করিয়! দেন। সময় পাইলেই তিনি স্বয়ং সৈন্যদের অস্ত 
শিক্ষা দিতেন। রাজ্যে ছুর্গের সংখ্যাও তিনি বাঁড়াইয়া তোলেন। 
রাণী আপনার দেহরক্ষার জন্তঠ নারী সৈম্ত সংগঠন করিয়। তাহাদের 
রণকৌশলে হ্ুশিক্ষিতা করেন। 

প্রজার সুখেই রাজার স্থুখ। তবশঙ্করী রাজ্যের সর্বত্র ঘুরিয়! ঘুরিয়! 
প্রজারা কে কেমন আছে, কি তাহাঁদের অভাৰ এই সকল তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া যথাষথ ব্যবস্থা করিতেন। তাহার উৎসাহে কৃষি ও শিল্প 
শ্রীসম্পন্ন হুয়। বিশেষতঃ বস্ত্র বয়ন। প্রঙ্জার সমৃদ্ধিতে রাজ্যপ্রী। অপূর্ব 
শোভা ধারণ করে। | 

ছুই এক বৎসর পরে রাজা কদ্রনারায়ণ পুভ্রমুখ দেখিতে পাঁন। 
সন্ন্যাপীর কথ বর্ণে বর্ণে ফলিয়া যায়। রাজ্যে আনন্দোৎসব হইতে 
থাকে । ব্রাহ্গণ, সাধু, সন্ন্যাসী সকলেই সে উৎসবে নিমস্ত্রিত হন। 
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যাহার! দীনছুঃখী, অনাথ, আতুর 'তাহারাও সে আনন্দে যোগ দেয়? 
মহাসমারোহে শিশু-যুবরাজের নামকরণ হয় প্রতাপনারা়ণ। ইহার 
কিছুদিন পরে রাজা রুদ্রনারায়ণ অনিত্য সংসার ছাড়িয়া শিবলোকের 
নিত্যধামে যাত্রা করেন। শোকবিহ্বল! ভবশঙ্করী স্বামীর সহযাত্রী 
হইতে চান। বাধ! দেন কুলগুরু কুলাবধৃত হরিদেব। তাহার সার-গর্ভ 
প্রবোধবাক্যে সগ্ধ বিধবা! মৃত্যুবরণে ক্ষান্ত হন এবং গুরুদেবের 
অনুমতি লইয়া তিনি কাটশীকড়া শিবালয়ে কিছুদিন বাস করিবার 
ব্যবস্থা করেন। রাজ্যশাসনের ভার ন্থিন্ত হয় সেনাপতি চত্ুভূর্জ 
ও দেওয়ান হুল্নভ দত্তের উপর। এই -ব্যবস্থা হরিদেবের মনঃপৃত 
ন|! হইলেও রাণীর মানসিক অবস্থা বুঝিয়া তিনি সম্মতি দেন। তবে 
শিষ্ঠাকে সর্ধদা সশন্ত্রা ও সাবধান হইয়া থাকিতে আদেশ করেন। 
কারণ--তারতের ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতা ও বহির্শক্রর আক্রমণের 
কথা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লেখা । শ্রীপগুরুর আদেশে সপুন্র রাণী দেহরক্ষিণী 
সত্রসেনা লইয়া কাটশকড়ায় নির্জন বাস করিতে লাগিলেন! 
ব্রতচারিণী হইলেও দেবদত্ত তরবারি তাহার সঙ্গে থাকিত। গুরুর 
আদেশ। রাজবংশের কুলদেবী “জয়তুর্া”র নিকট “হত্যা” দিয়া 
রাণী ভবশঙ্করী আশ্চর্যভাবে এই দৈব অস্ত্র পাঁন। ইহা! নিকটে 
থারিলে যত বড় পরাক্রান্ত শত্র হৌক কেশাগ্রম্পর্ণ করিতে পারে না) 
এমনই ইহার শক্তি। 

রুদ্রনীরায়ণ পরলোকে ৷ রাজকুমার হুদ্ধপোষ্য শিশু । রাজ্যের 
রক্ষাকর্রী রাণী ভবশঙ্করী ব্রতচারিণী। তিনি ভবানীপুরে থাকেন না । 
সেনাপতি ও দেওয়ান এখন রাজ্যের ভাগ্যবিধাত1। এই নুসংবাদ 
পাইয়া! পাঠান সর্দার ওসমানের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। রাজ্য 
জয়ের এই ত স্বর্ণ স্থযোগ! তিনি গোপনে সেনাপতি চতুভূর্জের ' 
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নিকট একজন বিশ্বস্ত দূতযোগে প্রস্তাব করেন যে তিনি যদি পাঠানের 
মিত্রতা করেন তাহা! হইলে বাংল! জয়ের পর ভূরম্থট রাজ্য তাহারই 
হইবে। রাজ্যলোভে চতুভূ্জ হিতাছিত ভুলিয়া গৃহভেদী বিভীষণ 
হন। তিনি ওসমানকে বলিয়া! পাঠান যে কাটর্শাকড়া শিবমন্দিরে 
রাণী ভবশঙ্করী থাকেন। গভীর রাত্রে মন্দিরে হান] দিলে রাণী ধরা 
পড়িবেন। রাণী ধরা পড়িলেই তিনি পাঠান পক্ষ গ্রহণ করিবেন । 
কিন্তু সাবধান, রাণী যেন ঘুণাক্ষরে এই আক্রমণের কথ! জানিতে না 
পারেন। কারণ তিনি জানিতে পারিলে জয়ের আশ! ছুরাঁশ!। 

রাণীকে কাটশীকড়ায় পাঠাইয়! রাজগুরু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। 
সেনাপতি ও দেওয়ান বিশ্বাসের পাত্র নয়। তাহারা পাঠানের সঙ্গে 
যোগ দিতে পাঁরে। সেইজন্ত হরিদেব গুপ্তচর রাখিয়া তাহাদের 
গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। চতুভূজের পরামর্শ অনুসারে পাঠান 
সন্ন্যাসীর বেশে ভূরম্থুট পরগণায় উপস্থিত হয়। আমতার বাজারে 
একজন গুপ্তচর তাহাদের দেখিতে পাইয়া হরিদেবকে সংবাদ দেয়। 
তিনিও অবিলম্বে কাটশকড়ায় আসিয়! রাঁণীকে সতর্ক করেন। গভীর 
রাত্রে পাঠান মন্দিরের নিকটবর্তী হইলে নারী-সৈন্ত লইয়া! রাণী 
তাহাদের গতিরোধ করেন । যুদ্ধে পাঠান পরাজিত হইয়া! পলায়ন করে। 

ইহার পর রাণী রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া র্যজ্যভার আপনার 
হাতে লন। তাহার অনুপস্থিতিতে শাস্তি ও শৃঙ্খল! রাজা ছাড়িয়া 
গিয়াছিল, প্রজাদের কষ্টের সীমা ছিল না। তাহার পুনরাগমনে সকল 
ছদৈবের তিরোভাব ঘটে; শাস্তি ও শৃঙ্খল! রাজ্যে ফিরিয়া আসে। 
প্রজার বাঁচে । রাণী জানিতেন পাঠান সহজে ছাড়িবে না। সে 
সদলবলে আবার আসিবে। চতুভূজ বিশ্বাসঘাতক । তাহাকে নামে 
সেনাপতি রাখিয়া রাণী সামরিক বিধি ব্যবস্থা আপনি করিতে লাগিলেন । 
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লা অচিন লাস পাস সি 4 
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ভবশঙ্করীর অনুমান সত্য। পাঠান দলপতি ওসমান ভূরম্থুট রাজ্য- 
জয়ের আশা ছাড়েন নাই। কারণ এই জয়ের উপর বাংলায় পাঠান 
আধিপত্যের স্নিশ্চয়ত1 নির্ভর করে। চতুভূজের সহিত তাহার গোপনে 
পত্রালাপ চলিত। গৃহভেদী বিভীষণ শক্রকে রাজ্যের অন্ধিসন্ধি 
জানাইত। 

ছাউনাপুর ছুর্শের কিছু দূরে বীশুড়ি গ্রামে রাণী তবানীদেবীর মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছুর্গে রাণী যখন যাইতেন তখন মন্দিরে গিয়। 
দেবীর পূজা করিতেন। এ সময়ে তাঁহার সঙ্গে লোকজন বড় বেণী 
থাকিত না। চতুভূজের গোপন পত্রে ওসমান ইহা! জানিতে পারেন। 
রাঁণীকে জয় করিরার ইহাই শ্রেষ্ঠ সময়। তারপর বাংলার মসনদ 
অধিকার সহজ ব্যাঁপার। অধীর চিন্তে পাঠান দলপতি সেই শুভক্ষণের 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন সসৈন্টে প্রস্তুত হইয়া। এমন সময়ে তিনি 
চতুভূ্জের পত্রে অভিলধিত নিমন্ত্রণ পাঁন। বৈশাখী অমাবন্তার রাত্রে 
রাণী ভবানীমন্দিরে পুর্ণাভিষিক্তা হইবেন। আক্রমণের এমন সুবিধা 
ও সুযোগ আর হইবে না । প্রত্যুত্তরে ওসমান লিখিয়! পাঠাইলেন যে 
তিনি গ্রদ্িন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সদলবলে মন্দিরে উপস্থিত হইবেন । 
সেনাপতি যেন আপনার কথামত কাজ করেন । 

নির্দিষ্ট মহ'নিশীত পূর্ণভিষেকের পৰ সদগুরু হবিদেবের কৃপা রানীর 
যখন চক্রে চক্রে কুলকুগলিণীর পুলকোচ্ছীসঃ তখন ক্রতগামী অঙ্খে 
একজন সৈনিক মন্দিরে উপস্থিত হয়। বাহিরে সশস্তরা প্রহরিণীরা বাধ! 
দিতে গিয়া দেখে সে শক্র নয়, মিত্র। তাহার হাতে দেওয়ানজীর 
জরুরী পত্র। রাণী যেমন অবস্থায় থাকুন এ পত্র তাহার পাওয়! চাইই। 
ভবশঙ্করী পত্র পড়িয়! দেখিলেন ভীষণ সংবাদ । পাঠান সেনাপতি 
এই রাত্রেই সসৈন্তে তাহাকে আক্রমণ করিবেন। চতুভূজ তাঁহ।র 


রাণী তিবশহ্্ী ৫৩ 


আসি তি পোস্ত রি লী তি পোনা রিস্সি লি লাস্টতস্মিপা্ি পারি পাস শোপিস তি তাস সস্তা সিলিস্িতা পাস্তা সিাস্সিতাসিাসিলাসছি পা 


৯ পাস্টিলাসি রাড পি সলাি-লোস্টি লস্ট লী পাস পিসি লে এত ৯ পাপ তব লাস লাস 


সহায়। মুহূর্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না। উপায় বাহির করিতেই 
হইবে। পত্রথানি তিনি গুরুদেবকে পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি 
বলিলেন--মা আজ মহাশক্তি তোমার দেহে আবিভূরতা। 
কাহারও সাধ্য নাই তোমার কেশীগ্র স্পর্শ করে। ঘুদ্ধ অনিবার্ধ্য। 
ছাঁওনাপুর ছুর্গণে সংবাদ দাও । পত্রবাহককে রাণী ছাঁওনাপুর 
দুর্গপতির নিকট পাঁঠাইয়৷ দরিয়া অবিলম্বে তাহাকে সসৈন্তে মন্দিরে 
আসিতে লিখিয়া দিলেন। পাঠান আসিবার পূর্বে ছুর্গাধিপতি ৫০৯ 
পদাতিক, ৫০ সাদী এবং ১০০ হস্তীপৃষ্ঠে ১** জন রণবীর লহইয়! 
মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। “জয় মা ভবানীর জয়”, জয় মা রাণী 
ভবশঙ্করীর জয়” রবে নিনীথের নীরবত। ভাঙিয়া! গেল। রণবেশে রাণী 
সমাগত সৈন্ঠমগ্ডলীকে সম্বর্ধনা করিয়া বিপদের সংবাদ বিস্তারিত 
জানাইয়। কর্তব্যে অনুপ্রাণিত করিলেন । মন্দিরের সন্নিকটে বিশাল 
প্রান্তর । সেখানে সৈম্তঠ সমাবেশ হইল। এ যুদ্ধের সেনাপতি রাণী 
ত্বয়ং। ছুর্ভেগ্য ব্যৃহরচন। করিয়া তিনি সৈম্তদের উৎসাহ দিতে 
লাগিলেন। তাহার উদ্দীপনায় তাহার! নব বল পাইল । | 
নারীর প্রকৃতি যেন ভৈরবী রাগিনীর ঠাট। কোমল পর্দাই 
বেশী। কড়ি-মধ্যম দিলেও মন্দ লাগে না। পতি, পুত্র পরিজন 
তীহার আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্ারী ও আভতোগ। গৃহ তাহার উদার, 
মুদারা, তার1। কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে ঠাট দ্রীপকরাগে পরিবর্তিত 
হয়। তন্বী ধরে রণরঙ্গিনী মূর্তি। মুখে ভ্রকুটি, করে অস্ত্র। তাহার 
সে ভীষণ-মধুর রূপ দেখিয়া! খধি-কৰি চস্তী রচনা করেন। কত কাব্য, 
সাহিত্য, ইতিহাস জন্মলাভ করে । যুগে যুগে এমনই করিয়৷ নান! দিক 
দিয়া তাহার মহিমা ফুটিয়া উঠে। রাণী ভবশঙ্করীর জীবনে ্টীঁ 
সত্য পরিস্ফুট । 
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০০ ক 
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যাহাদের জন্তা অসময়ে এত আয়োজন তাহারা অনতিবিলম্বে 
আসিয়া! পড়িল। মশাল উঠিল জলিয়।। রাণী বন্দুক ছুড়িয়া অতিথিদের 
অভ্যর্থনা করিলেন। ওসমান ইহার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি 
তাঁবিলেন চতুভূজ প্রতারণ| করিয়াছে । যুদ্ধ ভিন্ন উপায় নাই। তখন 
হিন্দু-পাঠানে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। মশালের আলোকে মৃত্যু যেন তাণ্ডব 
নৃত্য জুড়িয়া দিল। রাণীর অপু্ধ্ব রণকৌশলে ওসমান রণে তঙ্গ দিলেন। 
সাহার অধিকাংশ সৈন্য চিরনিদ্রায় রহিল রণক্ষেত্রে পড়িয়া। পরদিন 
বিজয়িনী ভবশঙ্করী তাহাদের যথোচিত সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন । 

তাঁহার অপুর্ব পরাক্রম ও পাঁঠান-বিজয়ের কথা! যথাকালে দিল্লীতে 
পৌছায়। সম্রাট আকবর গুণের মর্যাদা জানিতেন। তিনি বীরাঙ্গনার 
সম্বর্ধনার জন্য ভুরহ্থটে মানসিংহকে পাঠাইয়া! দেন। অন্বরপতি আসির 
সম্রাটের দেওয়! হীরা জহরৎ ও বীরত্বের পুরস্কার পরায়-বাঘিনী” উপাধি 
রাণীকে দান করেন। | 

রাণী তবশঙ্করীর রণাঙ্গন--“রায় বাঘিনীর পড়া” বলিস্কা বিখ্যাত। 
ইহার অবস্থিতি তারকেশ্বরের প্রায় ২৩ ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণে। 

পুজ্র গ্রতাপনারায়ণের রাজ্যাভিষেকের পর রাণী ভবশঙ্করী বিষয়- 
জাল হইতে মুক্ত হইয়া! একাগ্রমনে সাধনায় রত হন। কেহ কেহ 
বলেন তিনি জীবন-সায়ান্ছে কাশীবাসিনী হন এবং এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে 
সাধনোচিত গতি লাভ করেন। 

সম্রাটের দেওয়! “রায়বাঘিনী” নামটা আছে এখনও কিন্ত যে বীরত্ব ও 
গুণগরিমার জন্ত ইহার সৃষ্টি তাহ! বিস্থৃতির গর্ভে । কন্তাঃ বধূঃ মাতা 
নারীর তিনটা রূপ । তিনটাতেই ভবশঙ্করী মহিয়সী। তাহার কন্তারূপে 
পিস্ৃমাতৃকুল, বধূরূপে শ্বশুর-কুল এবং মাতৃরূপে পুক্র ও প্রজাবর্গ ধন্ত। 


রাণী ভবানী 


যুগে যুগে স্বর্ন হইতে কেবল দেবতাই মর্ত্যে অবতীর্ণ হন না, দেবীরও 
আবির্ভাব ঘটে । ছম্মবেশ বলিয়া! সহসা! কেহ চিনিতে পারে না কিন্ত 
পরিচয় ফুটিয়া উঠে কাজে । প্রবাস-বাসের দিন ফুরাইলে তিরোভাবের 
সন্ধ্যা আসে। তখন আর তাহাকে খুঁজিয়! পাওয়া যায় না । কেবল 
পদচিহ্ন থাকে পবিত্র জীবনের ইঙ্গিত ও সঙ্গীত লইয়া। যুগ যুগান্তর 
তাহা! বহিয়! ধন্য হয়। 

বাংলার তথা ভারতের চিরগৌরবের পাত্রী রাণী ভবানী সেই দেবী। 
সেকালের ইংরাজ লেখকের চক্ষেও তিনি নারী-রত্ব। খ্যাতির 
দিব্যজ্যোতিতে দেদীপ্যমান । | 

ভবানী আত্মারাঁম চৌধুরী ও কস্তরী দেবীর একমাত্র সন্তান, আদরের 
ছুলালী। জন্মভূমি--উত্তর বাংলায় রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাঁতিম 
গ্রাম। জন্মা্ ১১৩১ সাল। আত্মারাম বারেন্র ব্রাহ্মণ। নিষ্ঠাবান। 
উদার চিত্ত ও প্রভুল বিত্তের অধিকারী । গৃহে ৬করুণাময়ী বিগ্রহ-_- 
অষ্টধাতুর দশভূজা মু্তি। দেবসেবা, অতিথিসেবা, পৃজার্চনাঃ শাস্ত্চর্চা, 
ছুঃস্থের সাহাধ্য নিত্য কন্মন। যেমন স্বামী তেমনই স্ত্রী। মণিকাঞ্চন 
সংযোগ । 

সেকালে দেবদেবীর নামেই পুত্রকন্তার নামকরণ হুইত। ভবানী 
ভগব্তীর বহু-নাশের একটা নাম। সংসারে নামের সঙ্গে নামীর বড় 
একটা সামঞ্স্ত থাকে না। অন্নপূর্ণণ অন্নের কাঁডালিনী। লক্ষ্মী ভিখারিণী । 
সাবিত্রীর জালায় স্বামী গৃহত্যাগী। সরম্বতী মুখর! ও প্রখর । কিন্ত 
ভবানীর বেলা! নাম ও নামীর অপূর্ব সমন্য় ঘটিয়াছিল। 


৬ জীবনী-সংগ্রহ-_২য় ভাগ 


শ্িলাসিলীক্ ভাসিত সি সত পলিসি লস লিলি তি 0৯ তো সিরা সি পোসি পি লস পোস্ত সলিল পেস্টিতীিতী সিসি সিসি তাস লীসিপাস্িলাস্ি তিসিপাসিলী ভিত ৯০ পোস্ট পিস্টিতাসিতী সিিস্টিপসসি স্টিভ সলনি 2টি সির লা টিস্ছ্র্ল 


ভবানীর যুগে স্ত্রীশিক্ষা বলিতে এ যুগে আমরা যাহ বুঝি সে সব 
কছু ছিল না। তবে উচ্চবংশের পুরবালারা আপনাপন গৃহে যে কিছু 
কছু সংস্কত ও বাংল৷ না শিখিতেন তাহা! নয়। ধনীর কন্ঠা। বলিয়া 
বানীর লেখ' পড়া সে যুগের তুলনায় মন্দ হয় নাই কিন্তু সহত্রগুণ বেশী 
ইয়াছিল কি করিয়! নারীর জীবন গড়িতে হয় সে উচ্চ শিক্ষা । তখন 
[হিনীর। জানিতেন হিন্দুর সংসার একটা আশ্রম । তাহার ভিত্তি ধর্মে, 
প্রতি সৎকর্ম্মে। আত্মীয়স্বজন দাঁসদাসী প্রভৃতি বু লোক সেই 
শবিত্র আশ্রমে আশ্রমী । কর্তা ও গৃহিণী সকলের পরিচর্যায় নিরত। 
কর্তৃত্বাভিমান নাই, আত্মস্থুখে লক্ষ্য নাই, রাগদ্েষ নাই। বালিকা! 
বানী দ্েখিতেন যে দাসদাসী পরিজন থাঁকিতে কস্তরী দেবীর না আছে 
কাজের বিরাম, না|! আছে বিরক্তি। কোন্‌ প্রত্যুষে স্নীনান্িক সারিয়া 
নংসারের কাজে নামেন, রাত্রে বিশ্রাম পাঁন সকলের শেষে । কোন 
অভিযোগ করেন না। মুখে হাঁসি লাগিয়াই আছে। যেন তিনি এ 
সংসারের গৃহিণী নন, দাসী । সকলের মনস্তুষ্টি কিসে হয় সেই দিকেই 
লক্ষ্য । আর সর্বদা লক্ষ্য আত্মীরামের কখন কি প্রয়োজন তাহারই 
মায়োজনের দিকে । শৈশবই শিক্ষার প্রশস্ত কাল। ছোট ছোট 
কাজকর্মের সঙ্গে কস্তূরী দেবী ভবানীকে শিখাইতেন শিষ্টাচার, গুরুজনে; 
তক্তিশ্রদ্ধা, ভগবানে বিশ্বাস, ধর্মে নিষ্ঠা, কর্মে প্রীতি, ব্রতকথ|। 
আত্মারাম শিখাইতেন দানধ্যান, দেবপুজা, সর্বজীবে দয়া । মুখের . 
কথায় নয়, কাজে । তিনি কোন প্রার্থীকে বিমুখ করিতেন না। 
বলিতেন নিঃম্বের বেশে আসেন বিশ্বনাথ । এতে ভিক্ষা! নয়, পরীক্ষা । 
ফিরাইয়া দিব কাহাকে ! ভবানীর মনে সে কথ! থাকিত গীথা। 
্রান্মণপপ্ডিত, সাধুসন্ন্যাসী, অনাথ আতুরকে যখনই কিছু দিতে ত হইত, 
পিতার হইয়! পুত্রীই দিতেন । 
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পসরা লস্ট রসি বাসা সিসির সিসি পা ৯ পিসি তি তিল উতাস্টিপ তত 


ভবানী টি বৎসরে র পড়িতেই আত্মারাম পাত্র খু জিতে আরম্ভ 
করেন। সে বয়সে ভবানী ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং মন্ত্রে 
ধ্যান করিয়া শিবপুজা করিতে শিখিয়াছেন। 'প্রতূমীশমনীশমশেষগুণং” 
এই শিবাষ্টকটী কণস্থ। ছে'টি ছোট বার ব্রতও বাদ যায় না। বিবাহ 
হিন্দুর একটা প্রধান সংস্কার। তখন বাল্যবিবাহের যুগ। কিন্তু ওই 
যে মেয়েলী কথায় বলে “ফুল ন! ফুটুলে বিবাহ হয় না” আর “যে যার 
বর সে তার কনে” ভবানীর বিবাহে তাহাই ঘটে। তিনি দশ বৎসর 
বয়সে নাটোরের রাঁজ1 রামজীবনের পোষ্যপুজ্র রামকান্তের অঙ্কলক্ষ্মী 
হন। সীমস্তে সিন্দুর, সর্বাঙ্গে হীরাজহরৎ, ছুই হাতে সোণাঁর কঙ্কণ, 
মাথায় অবগ্ুষ্ঠন, নবোঢ়া ভবানী রাজবধূ। রাঁজ! রামজীবনের ভাগ্য- 
স্রোতে তখন ভাটার টান। বংশের প্রদীপ একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদ 
রাঁজপুরী অন্ধকার করিয়। কালশোতে ভাসিয় গিয়াছে । লক্ষণের মত 
অনুজ রঘুনন্দন পরলোকে । আনন্দ, উৎসাহ, উদ্যম নিভিয়! গিয়াছে । 
জাগিয়া আছে স্থৃতি। এই বিশাল রাজ্য গড়িয়াছেন ছুই সহোদরে। 
সে তো বেশী দিনের কথা নয়। তাহার পিতা কামদেব মৈত্র পু'টিয়ার, 
রাজসরকারে সামান্ত কর্মচারী ছিলেন। সেই হ্ত্রে রামজীবন ও 
রঘুনন্দন সেখানে চাকরী পান। কনিষ্ঠ বিষ্টুরাম বাড়ীতেই থাকে। 
রঘুনন্দনের অসামান্ত প্রতিভায় সন্তষ্ট হইয়া! রাজা দর্পনারায়ণ ঠাকুর 
তাহাকে ঢাকায় নবাব দরবারে প্রতিনিধি স্বরূপে পাঠাইয়া দেন। তখন 
সমআ্াট আওরঙ্গজেবের পৌন্র আজিম ওসমান বাংলার নবাব-নাঞ্রিম। 
মুশিদকুলি খা ,নবাব-দেওয়ান। রঘুনন্দনের গুণের পরিচয় পাইয়া 
মুশিদকুলি খা | তাহাকে নায়েব-কাননগু” করেন। ইহাই নাটোর রাজ- 
বংশের ভিত্তি। ক্কতজ্ঞ রঘুনন্দন যোগ্যলোক। সুচারু তাবে কাজ 
করিতে থাকেন। এই সময়ে তাহার শুতাদৃষ্ট বলে সম্রাট আওরঙ্গজেব 


সিল সির উল ঝিল রী সত ৯ সিট সিটি সিল ৯১ সিল 


৫৮ জীবনী-সং গ্রহ-২য় চন 


পাতা আরো পরী সি পরি পিসি শি লে লে ৯ ৯ এ তা কী সিলাস্সিপাসিলাসিপি সিসির সি পাস্সিলীস্পিবসসি তা পা সটিকীস্টি পাপ সি জসি ল ৯ সিট এসি 


াক্ষিণাত্যের শিবির হইতে মুখ্দিকুলি খাকে স্মরণ করেন। হেতু_ 
হিসাবপত্র দাখিল। একে আজিম ওসমানের সঙ্গে অসভাব, তাহাতে 
শাবার হিসাবপত্র কিছুই ঠিক নাই । মুধিদকুলি খা কি করিবেন ভাবিয়া 
চুলকিনারা পান না'। কিন্তু সম্রাটের স্মরণ বিস্মরণের বস্তু নয় | হিসাবের 
চাগজ পত্র কোন রকমে প্রস্তুত হইল কিন্তু মুস্কিল হইল কাঁননগুকে 
নইয়া। সে কাগজপত্রে স্বাক্ষর দিতে রাজী হয় না। তাহার স্বাক্ষর 
না থাকিলে কাগজপত্র দাখিল করা অসম্ভব । অন্নদাঁতার বিপদ দেখিয়। 
ঘুনন্দন কলে কৌশলে কাননগুর স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়! দেন। মুশিদ- 
চলি থা নিশ্চিন্ত মনে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা! করেন এবং সমাটের শিবির 
ইতে সসম্মানে ফিরিয়া আসিয়া তিনি রথুনন্দনকে রায়রায়ান উপাধি 
নয়া আপনার দেওয়ানের পদে নিষুক্ত করেন। তাহার রাজধানী 
য় মুশিদাবাদ। রঘুনন্দনের নুতন বন্দোবস্তের ফলে মুশিদকুলি খীর 
াজত্ব বৎসরে ১২ লক্ষ টাকা বাঁড়ে। কিন্তু ইহার জন্ত অনেক প্রাচীন 
মিদারের সর্বনাশ ঘটে। রাজত্ব অনাদায়ে তাহাদের বিষয়সম্পত্তি 
বাব বাজেয়াপ্ত করিতে থাকেন এবং ছুদ্দিনের বন্ধু রঘুনন্দনকে অনেক 
ঈমিদারী দান করেন। নাটোর রাজবংশের প্রথম জমিদারী বনগাছী। 
৭০৭ খুষ্টাব্ধে মুশিদকুলি ইহা! রঘুনন্দকে উপহার দেন। ইহার পর 
ীজসাহীর বিশাল জমিদারী রঘুনন্দনের অধিকারে আসে । এমনই 
রিয়া! জমিদারীর পর জমিদারী রঘুনন্দন নবাবের অনুগ্রহে লাত করেন। 
পতিষ্ঠার আনন্দ আপনার জন্য রাখিয়া রঘুনন্দন রাজ্যপালনের ভার দেন 
বমজীবনকে । তাহার ভ্রাতৃভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মুশিদকুলি খা রাম- 
দীবনকে রাঁজোপাধি দিয়! রাজ্যপালনের অনুমতি দেন । 

ভাগ্যের ভরা-জোয়ারে অদ্ধেক বাংল। নাটোর রাজবংশের অধিকারে 
বাসে । নবাবী আমলে জমিদারের আপনাপন অধিকারে দগ্ুমুণ্ডের 
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-”*প্বাটি-... ৯ লা লালা পাটি লি পাদ পি লি পা ৮ ৯৯ পাট পা বাত পাসিলসিপিস্িলসজলাসসিলা জর্দা 


কর্তা ছিলেন। যথাসময়ে রাজন পাইলেই নবাব সন্থষট। শাসন সাং্রাস্ত 
কোন কিছুতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজা রামজীবন যথাসময়ে 
রাজস্ব দিতেন ও যথানিরমে রাজ্যশাসন করিতেন। এইজন্য নবাব 
দরবারে তাহার পসার প্রতিপত্তি অব্যাহত ছিল। 

জোয়ারের পর ভাটা । কালিকা প্রসাদের মৃত্যুর পর রাজা রাম- 
জীবন রামকান্তকে পোষ্যপুল্র গ্রহণ করেন কারণ রঘুনন্দনের সন্তান 
ছিল না; কনিষ্ঠ বিষ্ণরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ ছিল কিন্তু মনোমালিন্য 
অস্তরায় । 

গুণে লক্ষ্মী রূপে সরম্বতী ভবানীকে পাইয়! রাজা রামজীবনের 
নিরানন্দ ভাব অনেকট! কাটিয়া যায়। তিনি পুত্রবধূকে কন্তার মত 
শ্নেহ করিতেন; তবানীও তাহাকে ঠিক আপনার পিতার মত ভক্তি- 
শ্রন্ধ। ও সেবাবত্ব করিতেন। পরিতুষ্ট রাজা! ভবানীকে বলিতেন, “মণ, 
আশীর্বাদ করি তুমি শ্বশ্তরে সম্রীজ্জী” হও। তাহার এই আধীর্বাণী যে 
নিক্ষল হয় নাই একথা লেখা বাহুল্য । ১৭৩০ খুষ্টাব্ধে রাজ রামজীবনের 
'লোকান্তর ঘটে। মৃত্যু সন্নিকট বুঝিতে পারিয়া রাজ। সেবারতা৷ 
ভবানীকে বলিয়াছিলেন, “মা, যাবার সময় হয়েছে । আমি তো যাচ্ছি। 
রামকান্ত রৈল, রাজ্য রৈল, তুমি রৈলে। সব দেখো ।” কাদিতে 
কাঁদিতে ভবানী ধলিয়াছিলেন “আমি পার্ষেো কেন, বাবা”। তাহার 
মাথায় হাত রাখিয়া রাজ! বলিয়াছিলেন “পার্কে বে কি, মা। তুমি 
যে আমার মা ভবানী। আর দেখ, দয়ারামকে কখন তুচ্ছতাচ্ছিল্য 
কোরে! না। তার কথ! মত তোমরা চোলো”। তিনি চিরবিশ্বব্ত 
দ্য়ারামকে ডাকিয়! যাহা বলিবার বলিয়। পুত্র ও পুত্রবধূকে তাহার 
হাতে ঈপিয়া দেন। ইহার পর হঠ্টদেবীর নাম জপ করিতে করিতে 
কাহার অজপ। ফুরার । 


৬ জীবশী-স টা যি 


কসপীসি, লাস ৯ লীন লিলি সিএি সচ। তীসছিিসসি তান টাল িসসি সি ৬২ পি পাস্পিলাসি লাস লীিপাস্সি লা তে দিল িতািিীসছি এসসি তক 2৯ লাসিতীসি তা লাভার সিসির িতিসসিশ 


ধনৈঙথধয, রাজ্যসম্প জমন্তরের তপন্তার ফল। ৷ বথাকালে রে 
রাজ! হইলেন রামকান্ত, রাণী হইলেন তবানী। দেওয়ান রহিলেন 
দয়ারাম-_-দ্রিঘাঁপতিয়া রাজবংশের স্থষ্টিকর্তী। রাজার বয়স আঠারে! 
রাণী “পঞ্চরশ বসন্তের এক গাছি মালা”। রূপকথার “এক যে ছিল 
রাজা ত'র ছিল এক রাণী” নয়। অর্ধেক বাংলার রাজারাণা। ছুষ্টের 
দমন আছে; শিষ্টের পালন আছে: রাজন্বের আদীয় অনাদায় আছে ) 
প্রজারঞ্জন আছে; নবাবের রাজন্ব আছে; চক্রান্তের ভয় আছে। 
ভরসা! ভগবান; নিমিত্ত-দয়ারাম ও সদাশয় নবাব মুশিদকুলি খা। 
বৃদ্ধি কর্মের অধীন । দয়ারামের মন্ত্রণাঁ মত রামকান্ত রাজ্য শাসন 
করিতে লাগিলেন এবং ইহাতে তাহার দক্ষতা উত্তরোত্তর বাড়িতে 
লাগিল। ড় 
ভবাঁনী"রহিলেন অস্তুঃ পুর লয় | স্থির টর্ ধীর বিবেচন1, বিন 
স্বভাব, মিষ্ট কথা, শিষ্ট ব্যবহার । আআয়স্বজন দাসদাসী সকলের মুখে 
তাহার সুখ্যাতি ধরে না। ত্যাগই যে প্রকৃত ভোগ ভবানীর শৈশবের 
এই স্ুশিক্ষা রাজৈশ্বর্য্যের আবিল আবর্তে তলাইয়া যায় নাই ; বরং 
স্থযোগ পাইয়া তাহার দেবদ্িজে প্রগাঢ় ভক্তি, ধর্মকর্ম অচল মতি). 
সত্যে পরম নিষ্ঠা, আশ্রিতপালনে একান্ত আগ্রহ নারীত্বের অনাগত: 
পূর্ণতাকে জর়ষ্রীম্ডিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল । 

সাবিত্রী, সীতা, বেছলার যে দেশে জন্ম, যে দেশে খণ্ড খণ্ড সতী-. 
দেহে বাহান্ন পুণ্যপীঠের স্থষ্টিঃ ভবানী সেই দেশের কন্তা। চলিতেন 
স্বামীর ছন্দে, কায় মন ও বাক্যে । স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান,। স্বামীর 
সেবায় তন্ময় । | 

রামকান্ত ও ভবানীর রাজ্যাভিষেকের দিন হইতে দেবীপ্রসাদের 
প্রাণে তিলমাত্র শাস্তি ছিল না। সে রাজা রামজীবনের ভ্রাতুপ্পুক্র ৷ 
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৮ ১ ্াসটিরা সত সিসির কাশ সি লাস্ট বাসটি সলাস্িণ সিসি লাস্ম্পিসিত সি পাস্টিপাসিিনএিল সিসি এ 


রক্তে দিক হইতে নাটোরের সিংহাসন তাহারই। কিন্তু উড়িয়া 
আসিরা জুড়িয়া' বপিয়াছে পোষ্পুত্র রামকাস্ত ! গৃহবিবাদ বাধাইতে 
তৃতীয় ব্যক্তি এদেশে যত জুলভ অন্তত্রে তত নয়। এই গৃহবিবাদে 
ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে কিন্ত কাহারও চৈতন্ত হয় নাই। মহারাজ! 
নন্দকুমার প্রভৃতি বিশিষ্ঠ ব্যক্তিরা দেবীপ্রসাদের পক্ষে দঈাড়াইয়া 
রামকান্তের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবাব 
মুশিদকুলিখা বাঁচিয়া। রামকান্ত যেন পর্বতের আড়ালে । তবে নবাঁব 
জীবনের শেষ সীমায় ঈীড়াইয়া রথের অপেক্ষা করিতেছেন । রাজনৈতিক 
আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। কখন কি ঘটে কে বলিতে পারে। 
এই ভরসায়. দেবীপ্রসাদ ও তাহার পরমবন্ধুর দল চক্রান্তের হাল 
ছাঁড়িল না। রামকান্ত ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। এদিকে 
কালের কুটিল গতিতে মু্শিদকুলিখার মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে 
বসিলেন আলিবদ্দী খাঁ । নুতন নবাব। কে রামকাস্ত, কি তাহার 
বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না। চক্রাস্তকারীরা দলপুষ্ট । তাহাদের প্ররোচনায় 
আলিবদ্দী রামকাস্তের রাজ্যচ্যুতি ও দেবীপ্রসাদের রাজ্যলাভের আদেশ 
দিলেন । দেবীপ্রসাদ সৈন্সামস্ত লইয়া মহাঁনন্দে নাটোরের সিংহাসন 
অধিকার করিল। প্রাণ বাঁচাইতে রাজ। রামকান্ত ভবানীকে লইয়া 
গুপ্তপথে পলায়ন করিলেন। রাজত্বের ভিতর নিরাপদ আশ্রয় নাই। 
বিপন্ন রাজদম্পতী জগতৎশেঠের শরণাপন্ন হইলেন। নিরাশ্রয়কে 
জগদীশ্বর রক্ষা করেন। জগৎশেঠ ছইজনকে সসম্মমনে আশ্রয় দিলেন। 
কিন্তু স্বামী স্ত্রীর দুঃখের অগ্রিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। 

কেহ কেহ বলেন এই রাজ্যঙ্ুতি রাজ রামকান্তের “ম্বখাতসলিল”। 
অর্থাৎ অপরাধী তিনিই । হেতুঁ--উদ্দাম যৌবন, রাজশক্তির উগ্র উন্মাদনা 
এবং স্থসময়ের বন্ধুজনের চাটুপুষ্পাঞ্জলি। চিরহিতৈষী দয়ারামের 
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হিতাকাত্্ষা, সাঁধবী ভবানীর অন্ুনয়-বিনয় এই ছুর্গতির গতিরোধ করিতে 
পারে নাই। 

কিন্ত হেতু যাহাই হোক, সহসা দুর্জয় বেগে অহিত আসিয়া 
রা'জদম্পতীর ছুর্দশার বাকী রাখিলননা। যেন ঈশানের প্রলয়নৃত্যে সব 
লগুতগ্ড হইয়া গেল। যিনি লোককে আশ্রয় দিতেন তিনি ভাগ্য 
বিপর্ধ্যয়ে পরাশ্রিত। অজ্ঞাতবাসের আশঙ্কা, উদ্বেগ, ছুঃখ নিত্যসঙ্গী। 
রামকাস্তের বেদন| বুঝিতেন ভবানী । সর্বহার! স্বামীর নিকট সর্ধদ1 
থাকিয়া যাহাতে এই অনভ্যস্ত দৈস্তদশীর দারুণ কষ্টের লাঘব হয় মনপ্রাণ 
দিয়! তাহাই করিতেন।' তরুণী স্ত্রীর এই.কল্যাণী মূর্তি রাজৈশ্বর্ষ্যে যেন 
প্রচ্ছন্ন ছিল। ছুর্দিনে দেখিতে পাইয়া রামকান্ত বুঝিলেন অকল্যাণের 
ভিতর কল্যাণও থাকে । ভবানীর একাস্তিক সেবাধত্ু, দরদভর1 সাস্ত্বনা 
ও গভীর ভালবাসার মন্দ তিনি এতদিন বুঝিয়াও বুঝেন নাই। এখন 
বুঝিতে পারিয় দুঃখ ও আনন্দ ছুইই হইল। তাহার সকলই গিয়াছে 
কিন্তু ভবানী আছে। বিশ্ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্ডারে এ রত্ব ছুলর্ভ। বাহিরে 
তিনি সর্বস্বান্ত কিন্ত পতিপ্রাণা ভবানীর হৃদয়ের স্বর্টরাজ্য যে ভাহারই। 
সে ইন্দ্রত্ব কাড়িয়। লয় এমন সাধ্য নবাব আলীবদ্দী তে! দুরের কথা, 
দিল্লীশ্বরেরও নাই । 

অজ্ঞাতবাসের এই নিদারুণ ছুঃসময়ে রাজকন্তা তাঁর! জন্মলাভ করেন। 
ছুঃখে, কষ্টে, অনিয়মে ভবানীর দেহ কিছুদিন হইতে ভাল ছিল না কিন্ত 
তিনি স্বামীকে এ কথা জানিতে দিতেন না। এইবার তাহার দেহ 
একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। বিপন্ন রামকাস্ত চারিদিক অন্ধকার 
দেখিলেন। তীহার সম্তানভাগ্য ভাল নয়। দুইটা পুত্র সম্তান হই! বাঁচে 
নাই। কন্ঠা আসিয়। একি বিপদ ঘটাইল ! শ্বামীর হুর্ভীবনা! ও মনোকষ্ট 
দেখিয়া! ভবানী গোপনে কাদিতেন আর ভগবানকে ডাকিতেন। 


রাণী ভবানী ৬৩ 


আস্ত লা লি ৯ চা, পান 7৯৯ ছি ৩৯ এ ২৬ সিলসিলা পা সি সসিপসিপসপরশ সতী সর সরা সি পা সিক্স পনি লামিন লীসটি-কা লাস্ট উপরি উদিত ছি জিয়া আছ রাবি 


তীর কাতর প্রার্থনা ডগবানকে অন্ত টানিয়া আনে, এমনই 
অমোঘ শক্তি। ভবানীর ছুঃখের দিন ফুরাইয়া আপিয়াছিল। তিনি 
আরোগ্য লাভ করিলেন। একদিন দয়ারাম আসিয়। সংবাদ দিলেন 
যে 'দ্েবীপ্রসাদের রাজ্যাভিনয়ের যবুনিকা পড়িল বলিয়া। যোগাড় 
যন্ত্র সব ঠিক কিন্তু টাকা চাই । আমীর ওমরাহদের নজর দিতে হইবে। 
টাকার পরিমাণ শুনিয়া রামকাস্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন-- 
“য়াদাঁদা, রাজ্যলাভের আশ ছুরাশা। আমার কি আছে যে অত টাকার 
যোগাড় ' ক্র 1 অন্তরালে থাকিয়া ভবানী সমস্তই শুনিতেছিলেন। 
তিনি দাসীর হাত দিয়! গহনার বাক্সটী দয়ারামের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন। দয়ারামের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। বলিলেন-__“অপরাধ 
নিয়ো না মা। নিরুপায় হোয়েই আমাকে নিতে হচ্ছে। যা নিচ্ছি: 
তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দ্রিয়ে তবে আমার ছুঃখ যাবে ।” ভবানী বলিয়া 
পাঠাইলেন তীহার শাখা সিঁছুর থাকিলেই হইল, অন্ত গহনার 
প্রয়োজন নাই। শ্বামীর যাহাতে কল্যাণ হয় তাহাই যেন তিনি' 
করেন। 

অর্থবল ও দয়ারামের বুদ্ধিবলে নবাব আলিবদ্দী দেবীপ্রসাদের উপর: 
অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার রাজ্যচ্যতির আদেশ দিলেন | সময় বুঝিয়! দয়ারাম 
রামকান্তের রাজ্যলাত মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। রাজদম্পতি সসন্মানে' 
নাটোরে ফিরিয়া আসিলেন । দেবীপ্রসাদের উপর কেহই সন্তুষ্ট ছিল ন1। 
ধর্মের জয় ও অধর্ম্নের পরাজয়ে রাজপাহী রাজ্যের নরনারী আনন্দৌৎ- 
সবে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু রাজা রামকান্তের পুনরায় রাজ্যলাভের 
সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে এক বিষম বিভীষিকা দেখা দিল--্বাঁ এল 
দেশে ।” অশ্বারোহী মারাঠ! সেন! পঙ্গপালের মত দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া 
পড়িল । যেখানে পহর হর মহাঁদেও” রব সেখানেই লুঠতরাজ, হত্যা ॥ 
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সলাত িত উপ সনালাসটিপিজিলিসিত আাসিপা্িলপাসি্ ৯রসিত৯ি ৫ সি ছিল ভর্তা তিতির ৯০৯ িতলািলাস্ লাস্ট সত সলাত ৬ পো্িলাসটিবাসিল সটিাশি লামস্লপস্সিলাস্মিশেসদি লাপাসিপীিসিপী সিল পাপা সি পিপি পিসি 


তাহাদের প্রলয়নৃত্যে সোণার বাংলা কাপিতে লাগিল। নবাৰ আলিবদ্দীর 
বাধা! শ্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। বর্গীরা একদিন রাজধানী 
মুর্শিদাবাদ লুঠ করিল। গঙ্গার পশ্চিমতীর তাহাদের অত্যাচারের 
কেন্দ্র। প্রা।ণভয়ে লোক পৈতৃক ভিটার মায়! ছাড়িয়া দলে দলে রাজা 
রামকাস্তের রাজ্যে পলাইতে লাগিল। সকলেরই অন্ন চাই, বন্ত্র চাই, 
খাকিবার গৃহ চাই। উৎপীড়িত শরণাগতের জন্ত রাণী ভবানীর প্রাণ 
কীদিয়া উঠিল। বলিলেন--মাভৈঃ। রাজদম্পতীর উৎসারিত করুণায় 
বিপন্নেরা বাঁচিল কিন্তু অপরিমিত ব্যয়ভারে রা'জভাগ্ডার হূর্ববল হইয়! 
পড়িল। রাজধর্ম্ন বলিল--'জয়়োইস্ত 1” 

এই? সময় হইতেই রাণী ভবানীর জয়যাত্রার প্রারস্ত। লোকের 
মুখে মুখে তাহার বহুবিধ পুণ্য অনুষ্ঠ।ন, করুণার কথা, দানের কাহিনী 
দেশ দেশান্তরে ছড়াইতে থাকে । 

কিন্ত ভাগ্যদেবী রাণীর ভাগ্যে সংসারন্থখ লেখেন নাই। বর্গার 
হাঙ্গামায় বিব্রত রাজ! রামকাস্ত ১৭৪৮ খুষ্টান্দে সহসা এ জগৎ ছাঁড়িয়। 
যেখানে শক্র নাই মিত্র আছে, শোক নাই আনন্দ আছে, মৃত্যু নাই 
অমৃত আছে সেই দিব্যধামে চলিয়া গেলেন । রাজ্য রহিল পড়িয়!। 
কাদিতে রহিলেন তবানী আর রাজকন্ত। তারা । ৩২ বৎসর বয়সে 
রাঁণী ভবানীর সীমন্তিনী নাম গেল জন্মের মত ঘুচিয়া। সঙ্গে সঙ্গে সুখ 
গেল, শাস্তি গেল, সাধ গেল, আহ্লাদ গেল। গেল না কেবল প্রাণ। 
রাজ্য আছে, রাজ্যেশ্বর নাই, মন্দির আছে বিগ্রহ নাই) ছায়া আছে 
কাঁয়া নাই। হিন্দু বিধবার এই “নাই” যে কি মর্খাস্তিক, ্যাস-ব্রত- 
চারিণী তাহীকে না! দেখিলে বোঝা যায় না । 

সংসারের আনন্দ কোলাহল তাঁহাকে অবসর দিল। দিল ন! 
কর্মন্ত্র । সে তাহাকে রাজসাহীর মত বিশাল রাজ্যের অধিশ্বরী 


রাণী ভবানী ৬৫ 


কী লা গাসলাস্টি লাখিত লাস লাস কাস 


করিল বিপ্লবের ঘ্গ! বিপদের আবক্কা : পদে পদে | তথাপি নবাব 
আলিবদ্র্ ত(হাকেই রাজসাহীর রাজ্যভার দ্িলেন। অবলার উপরে স্তস্ত 
হুইল অসংখ্য প্রজার জীবন মরণ। শ্বশুরবংশের মর্ধ্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিতে 
রাণী ভবানী ভগবানের নাম লইয়! এই গুরুভার মাথায় তুলিয়া লইলেন। 
সন্তানের মধ্যে কন্ঠ! তারাঁদেবী। ছুইটা পুত্র ভগবান দিয়! ফিরাইয় 
লইয়াছেন। রাণীর বৃতভূক্ষ মাতৃত্ব অসংখ্য সন্তানকে কোলে টানিয়৷ 
লইল। মাতৃরাজ্যে প্রজাবর্গের সুখ শাস্তির সীম! পরিসীম। রহিল না। 
শৃসনপ্রণালীর নৈপুণ্যে তাহার রাজ্যের বাৎসরিক আয় ধাড়াইল দেড় 
কোটী টাকা । নবাবকে রাঁজকর দিতে হইত ৭* লক্ষ টাক]। 

রাজ্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এই মহীয়সী নারী সাধারণের কল্যাণকর 
কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। কোথাও প্রশস্ত রাজপথ, কোথাও 
বিশাল জলাশয়, কোথাও বুহৎ দেবালয়, কোথাও বিরাট অতিথিশীল 
কোথাও বিদ্ধাপীঠ তীহার জয়ধবজা উড়াইতে লাগিল । নবাব 
আলিবদর্ণ খাঁ রাণী ভবানীর সুশাসন ও কীর্ভিকলাপের পরিচয় পাইয়! 
পরম সন্তোষ লাভ করিলেন । 

এদিকে. দেখিতে দেখিতে রাজবাল1 তারাদেবী গৌরীদানের 
উপযুক্ত হইয়া! উঠিলেন। রাণীমাতার একমাত্র কন্তার আসন্ন বিবাছে 
রাজ্যে আনন্দের চাঞ্চল্য দেখা দ্রিল। বড় বড় জ্যোতিধ্বিদ আসিলেন 
যোৌটক বিচার করিতে । নম্তাধার ও পুঁথিপত্র লইম্মা আসিলেন কত 
নৈয়ায়িক, স্বৃতিশিরোমণ্ঃ তর্কহুড়ামণি । বিবাহের বিরাট ফর্দ করিতে 
বপিলেন প্রবীণ দয়ারাম। দেশে দেশে লোক ছুটিল বাবুই পাখীর বাসা! 
সংগ্রহ করিতে । সেকালে রাজ। রাজড়ার বিবাহে এত সমারোহ হইত 
যে অশ্বারোহী প্রহরী না রাখিলে শাস্তিরক্ষ। ছুরূহ হইত। 


প্রচলন ছিল না। সেইভন্ঠ অশ্বদেহ পরিফারের জন্ত বাবুই পাখীর 
€ 
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উপস্িিসটিরিিপিস্িশি সিসি তি পসিসসসিাসটপিন্পিসটি পাস পিিগাসি তি পালাল তা হা ভিপাসিপাস্মি সপাসসিলাস্টিপীনিাসিলীসটিপাস্ডিতী উপরি তলা সিণা জরীপ অলী উপাই লাসিরাসি সিল লি লিস্ট রি ৬এতিসি পাজিপা বিশটি র িবিউ্ইিএ 


বাসার প্রয়োজন হইত । আর একটা প্রথা ছিল বিবাহসভায় আবির 
ছড়াইয়া তাহার উপর বসিবার আসন বিছানো! । বহু দ্বর্ণকার 
গহনার নূতন নূতন নমুনা লইয়া রাজবাটাতে আসিতে লাগিল । 
তাতিরা দ্বিগুণ উৎসাহে কাপড় বুনিতে লাগিল--বিবাহে অনেক কাপড় 
লাগিবে। দাঁসদাসীরা, আপনার লোক যে যেখানে ছিল লইয়া আসিল । 
রুদ্রানন্দ চক্রবর্তী রাণী ভবানীর দীক্ষাগ্তর। তিনি সপরিবারে 
আসিলেন। পুরোহিত গৃহিনী সোণার গহনা ও গরদের সাড়ী পাইবার 
দিন গণিতে লাগিলেন। ইতর ভদ্র সকলেই উৎফুল্ল । অবশেষে এত 
প্রতীক্ষার বিবাহোৎসব একদিন আসিয়া পড়িল। খাজুরা গ্রামের বঘুনাথ 
লাহিড়ীর সঙ্গে রূপবতী তারাদেবী পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইলেন। 
. বাণী ভবানী ভাবিয়াছিলেন কন্তাজামাতার হাতে রাজ্যভার দিয়া! 
আপনি অবসর গ্রহণ করিবেন। নবাব সেরেস্তায় তদনুযায়ী ব্যবস্থাও 
করিয়াছিলেন । কিন্তু ভাগ্যদোষে বিবাহের অল্প দিন পরেই তাঁর 
বিধব। হওয়ায় ভবানীকে সে আশার জলাঁঞ্জলি দিতে হুয়। তিনি ছাড়িব 
মনে করিলে কি হয়, বিষয় তীাহাঁকে ছাড়িল না। বাঁধিতেও পারিল 
না। তাহার বৈরাগী মন পুজার্চন! ও লৌকসেবা ব্রতে নিমগ্ন হইল । 
মাতার দেখাদেখি তারাও ভগবানের চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন । 
তারার বৈধব্যের পর রাণী ভবানী অধিকাংশ সময় বড়নগরে বাঁস 
করিয়া গঙ্গাস্ান, দেবদেবী দর্শন, পুজার্চনাতেই সময় কাটাইতেন। 
এখানে তিনি বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠ। করেন, তাহার মধ্যে শিবমন্দির ১০৮। 
ইহার মধ্যে ২৮টা তিনি তাহার গুরুদেবকে দান করেন। ছাতিম গ্রাম 
হইতে ৬করণামযীর বিগ্রহ মুক্তি লইয়া আসিয়া বড়নগরে তাহার প্রতিষ্ঠা 
করেন) সমস্ত দেবালক্ে দেবসেব! যাহাতে সুচারু ভাবে চলে তাহার, 
ক্ষবন্দোবস্ত করিয়া! দেন। র 


রাণী ভবানী ৬৭. 


উদ্ভাসিত তা ভিসি পেস্ট তীদিভি তে পিসি লাছি পাস লি তি লো পারাপার স্পার্ম সিসিক সিপিসিাসটিলসি শাসিত সি লাস তাস রসপিস্সিল সি পাটি পাস লাস্ট পাটি পা লাই পাস ঠাসছি তাস পানি লি রসি পোস্ট লি লী সতী সপ 


স্শান্তে তাহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। হিন্দু ধ ধর্মের 'একটা অনুষ্ঠানও 
বাদ দিতেন না। আপনার রাজ্যে যাহাতে প্রজার ধম্মভাব অক্ষুণ্ণ 
থাকে সে দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি ও কঠোর ব্যবস্থা! ছিল। 

সাধু, মোহাস্ত, ক্ষেত্রবাসী, মঠধারী, যতি, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সংসার 
ত্যাগীর দল তাহার নিকট হুইতে অনেক টাকা নগদবৃত্তি পাইত | 
অধ্যাপনার জন্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা বাৎসরিক বৃত্তি পাইতেন ২৫ হাজার 
টাঁকা। ইহাতে তাহারা টোল, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি খুলিম্া শিক্ষার্থীকে 
বিদ্যা ও অন্ন দান করিতেন। 

সেকালে হাসপাতালের নামগন্ধ কেহ জাঁনিত না। দাতব্য 
চিকিৎসালয়ও ছিল না। রোঁগে বৈগ্ভই ছিল ভরসা । রাণী ভবানীর 
বেতনভোগী ৮জন বৈদ্য ছিল। ইহারা ওঁষধ, পথ্য ও রোগীর সেবা 
করিবার লোক লইয়া গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা করিয়া! বেড়াইত। 
রোগীকে না দিতে হইত বৈদ্ধের দর্শনী, নী লীগিত ওধধ ও পথ্যের মূল্য 

তবানীর দ্রানের সীমা ছিল না। তিনি বলিতেন যে ধন ছুঃস্থের 
প্রয়োজনে লাগে না তাহ ধন্ই নয়। যক্ষপুরীতে ধনের অভাব নাই 
কিন্ত সে ধন থাক না থাক সমান। সময় অভাবে সকল প্রার্থীকে 
আপনার হাতে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেন না বলির! কর্মচারীদের 
উপর আদেশ ছিল যে তাহার বিনা-অন্ুমতিতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত যেন 
তাহার! দান করেন) কেহ যেনরিক্ত হাতে নাফিরে। পোদ্দারের 
এক টাকা, খাজাঞ্চির ৫ টাকা, মুৎল্থদ্দির ১০ টাকা ও দেওয়ানের ১০ 
টাকা ইহাই ছিল কন্মচারীদের দানের অধিকার |. 

ছুর্গেখসব উপলক্ষে তিনি ছুই হাজার কুমারী ও সধবাকে একখানি 
করিয়। পাটের সাড়ী, এক. জোড়া শাখা ও একটী করিয়! সোঁণার নথ 
দিতেন। ব্রাহ্মণপগ্ডিতের! বিদার পাইতেন প্রায় পঞ্চাশ হাঁজার টাকা। 


৬৮ | জীবনী-সংগ্রহ-২য় ভাগ 


২ পালিত সিপাসটিসিপসিপসিশসি পাস্িপাসিাস্পিা ঠা পর ৯ পা পাছা লািপাছি লারা পাস পানি পা লা পসিসি সত ০ পা পাচ লাতিছ তাছি কাই পাস তা লি পাছি তা লি, 


দীন ছুঃ ্ী তাহার দয়ায় নুতন কাপড় পরিয়াঃ পুজার তিন দিন পেট 
ভরিয়া খাইতে পাইয়া বাঁচিত। ভূসম্পত্তি দানেও রাণী ভবানী 
অদ্বিতীয়! | প্রায় ৫ লক্ষ বিঘা নিক্ষর জমি দান করিয়া তিনি বনু 
অভী বগ্রাস্তের পুরুষান্ুক্রমিক জীবননির্বাহের পথ সুগম করির! দেন। 

কাশীধামে দুর্গীবাড়ী, বিশ্বেশ্বর, দণ্ডপাঁণি, গোপালবাড়ী প্রভৃতি 
বহু দেবালয় এখনও তাহার ধরন্্প্রণতার জয় গান করে। তাহারই 
দেওয়া ৩০০ বাটাতে বহুলোক তীর্থবাসী। তাহার অনুসত্র নিরন্ধের 
ভরসা । | 

কাণীর সীমান! জুঁড়িয়া তাহার দানশীলতার আসন পাতা । কোথাও 
জলাশয়, কোথাও কূপ, কোথাও ছায়াস্থণীতল বিশ্রামের স্থান। 
পথচারী সেখানে তৃষ্ণা ও শ্রান্তি দূর করে। তিনি যখন কাশীতে 
থাকিতেন অব্রপূর্ণার মন্দিরে নিত্য ২৫ মণ চাঁল বিলাইতেন। আপনার 
বাটাতে ৮ মণ ছোলা ভিজানেো৷ থাকিত অনাহুতের জন্ত । ১৯৮ জন 
কুমারী, দণ্ভী ও সধবাকে প্রত্যহ পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতেন ও 
এক টাকা করিয়া! দক্ষিণা দিতেন। জীবজন্তও তাহার করুণা হইতে 
বঞ্চিত হইত না। কাণীর লোকে তাহাকে বলিত দ্বিতীয়া অন্পূর্ণ । 

গরাধামেও তাহার কীর্তির অভাব নাই। তাহার পুণ্য অনুষ্ঠান ও 
দানের কথা লিখিয়া! শেষ হয় না। একবার কি কারণে টাকার 
টানাটানি পড়ে । তিনি গোলাবাড়ীর শম্ত বেচিয়া তিন লক্ষ টাক! 
পান কিন্তু প্রার্থর অভাব মিটাইতে না পারায় আপনার বহুমূল্য গহুনায় 
বাকী টাক সংগ্রহ করেন ও যাহাঁকে যাহ! দিবার তাহ দেন। 

নারী বিশ্বজননী। স্নেহ, মমতা, ক্ষমাই তাহার ভূষণ। সে 
অপকারীরও উপকার করে। গয়াধামে গদাধরের পাদপস্মে পিগুদানের 
সময় টিকারীর রাজ ভবানীকে বাধ! দেয় ও ৫ লক্ষ টাকা না দিলে তিনি 


রাণী ভবানী ৬৯ 


তা পাস লাস ও তো % চিপস পাস পস্ছি লাসিতাস্পিতিসসিপিতিসসিবাসসিলসটিনসিপাস্ছিল ৯ পিসি লাস তি তাসিতিসসছি 2 সিসি সতী সপ সিল তাস পেস্িপাসি একা পাস্তা তি বাসটি সি তসলিমা ১ পাস ও পালিশ সি এপ পিস লসিতী 


পিগ দ্রিতে পাইবেন না এই অন্তায় আবদার করে। এই ধর্্কার্যে 
বিদ্বের কথ! রাণী ভবানী নবাব আলিবদ্দীকে জানান। নবাব সংবাদ 
পাইয়াই মুলেরের স্ুবাদারকে ইহার ব্যবস্থা! করিতে অনুরোধ করেন। 
স্থবাদার সসৈন্তে টিকারী রাজ্যে উপস্থিত হয়। এই অকারণ রণসজ্জার 
কারণ বুঝিতে পারিয়া টিকারীরাজ রাণী ভবানীর শরণ লয় । বলে-_ 
“অপরাধ হইয়াছে । মার্জনা করুন। আপনি স্বচ্ছন্দে পিও দিন। 
টাকা কড়ি কিছু লাঁগিবে না। আমাকে বাঁচান।” হ্ুতরাং মুল্সেরের 
ক্থবাদার মুঙ্গেরে ফিরিয়া যান। প্রণামী বলিয়! তিন লক্ষ টাকা টিকারীর 
রাজাকে দিয়া রাণী ভবানী গয়াক্ৃত্য শেষ করেন। ইহার কিছুদিন 
পরে নবাবের রাজস্ব দিতে না৷ পারায় টিকারীরাজ কারারুদ্ধ হয়। 
রাজন্বের প্রতিভূ হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন রাণী ভবানী । 

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের উচ্ছেদসাধনের চক্রান্তে রাজা 
কৃষ্টচন্্র, রাজবল্লত, জগৎশেঠ, উমিটাদ, মীরজাফর প্রভৃতি সকলেই 
ছিলেন। ছিলেন না রাণী ভবানী। অথচ এক সময়ে উচ্ছ.ঙ্খল চরিত্র 
সিরাজ তাহার বিষম উদ্বেগের কারণ হইয়াছিলেন। তারা দেবীকে 
লইয়া ভবানী তখন বড়নগরের রাজবাটীতে। রাজবাটা গঙ্গার 
সন্নিকট। ছাদে দীড়াইলে দেখা যায়। একদিন তারা ছাদে চুল 
শুকাইতেছেন এমন সময় সিরাজের বজর! গঙ্গাবক্ষে উপস্থিত । বজরা 
হইতে তারার অপরূপ বরূপলাবণ্য চকিতের মত দেখিতে পাইয়া 
সিরাজের চিত্ত-ব্কার ঘটে। তিনি তারাকে বেগম করিবার জন্গ 
লালায়িত হন। হিন্দুদের যে বিধবাবিবাহ নাই সে কথা নবাব 
জানিতেন না। অনেক হিন্দুনারী মৌগলের বেগম । সুতরাং সিরাজ 
তবানীকে তীহার মনের কথা পত্রযোগে জাঁনান। সে পত্রের ছুর্দশার 
কথা না লেখাই ভাল। সিরাজের অভিলাষ পুর্ণ হয় নাই । কেহ বলেন 


৭০ জীবনী -সংগ্রহ--২য় ভাগ 


০০০০ পারিস, লাস তো পি লি শাসিত ৬ তাত ৯০ পিসি লিলি তা লা তীক্টি পাস্িলী কচ লস লি সিটি ৮৯ লি লাস শস্টিরীসি শাসি বাটি ছি তীসটি পা 


বড়নগরের গঙ্গার পরপারে মন্তরাম বাবানী নামে একজন ন সিদধপুরুষ 
থাকিতেন। তীহীরই অলৌকিক ক্ষমতায় নবাব ব্যর্থমনোরথ হন। 
কেহু বলেন সিরাজকে নিরস্ত করিতে গঙ্গাতীরে এক চিতা জালাইয় 
রাণীর লোকজন রটায় যে হঠাৎ রাজকন্তা তারার মৃত্যু হইয়াছে। 
রটনাকে সত্য ঘটন! মনে করিয়া সিরাজ ক্ষান্ত হন। 

তবানীকে দলে আনিবার চেষ্টায় চক্রান্তকারীরা এই কথার উল্লেখ 
করিলে এই মহীয়সী নারী বলিয়ছিলেন--নভূল ভ্রান্তি সকলেরই হুয়। 
আপনার! যাহা করিতে উদ্ভত তাহাই যে অন্রান্ত তাহা কে বলিতে 
পারে! সিরাজের সঙ্গে প্রকাশ্তে যুদ্ধ 'করুন-আমি যোগ দিব 
কিন্তু ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া! আমি ভাল মনে করি না।” 
কিন্ত নারীর কথা কে শোনে। ২৩শে জুন ১৭৫৭ খুষ্টাব্ধে পলাশী- 
প্রান্তরে প্রভাতেই ঘটে মুসলমান রাজত্বের প্রকৃত ক্র্য্যান্ত ও ইংরাজ 
রাজত্বের অরুণোদয়। বিধি-লিপি । 

রাষ্ট্রবিপ্রবের পরিণাম অরাজকতা | দন্্যতস্করের উপদ্রবে লোক 
অতিষ্ঠ হইয়া! উঠে। চারিদিকে অশান্তি। রাণী ভবানীর কথা কেন 
শুনি নাই বলিয়া ষড়যন্ত্রকারীরা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
উপায় তখন সাধ্যের বাহিরে । যাহা! হৌক, এই ঘোর অশান্তির ছুদ্দিনে 
ভবানীর অশ্রান্ত চেষ্টা ও অন্রান্ত শাসন নৈপুণ্যে রাজসাহী রাজ্যে শাস্তি 
শৃঙ্খলার অভাব ঘটে 'নাই। ইহা কম শ্লীঘার কথ! নয়। 

অরাজকতার জের মিটিতে না মিটতে আসে ১১৭৬ সালের ভীষণ 
“ন্বস্তর” | একে অনাবৃষ্টির দৌরাজ্ব্যে মাঠে ফসল ফলে নাই। তাহাতে 
রাজন্বসংগ্রাহক মহম্মদ রেজ| খা শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া 
দিল। না দিলেই বিপদ। বাংলায় হাহাকার পড়িয়া! গেল। খাইতে 
না পাইয়া দলে দলে লোক মরিতে লাগিল। বসন্ত, ওলাউঠা, জবর 
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সময় পাইল । এরা ওখানে এতে সৃতদেহ | তি করিবার লোক 
নাই। শৃগাল, কুকুর, শকুনি খাইয়া শেষ করিতে পারে না। গলিত 
শবের দুর্গন্ধে দিগদিগন্ত ভরিয়া উঠিল। শন্তশ্তামলা বাংল! শ্বশানে 
পরিণত হইল । 

দেশের এই চরম শঙ্কটে করুণাময়ী ভবানী স্থির থাকিতে পারিলেন 
না1। কোটী কোটা সন্তানের সেবা করিতে তিনি দিলেন রাঁজভাগ্ার 
খুলিয়া। কিন্ত ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়াও তিনি দেশজননীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
দুর করিতে পারিলেন না । করাল ছুভিক্ষ ঘুচিল না । নিবিড় বেদনায় 
নিরুপায় দীনপালিনী ভবানীর অন্তর কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। এই 
বেদনার উপর লাগিল শ্বশুরবংশের মাঁনসম্্রমে আঘাঁত। যে বিশাল 
রাজ্যের অষ্টা রঘুনন্দন এবং বিষণ রাজ| রামজীবন, যে রাজ্যের সর্ধেশবরী 
ভবানী প্রজার কল্যাণে সর্ধদা অবহিত, কোম্পানীর নববিধানে সে 
রাজ্যে তাহার ক্ষমতার অপমৃত্যু ঘটিল। নিয়তির নির্শ্ম পরিহাসে 
রাজ্যেশ্বরী হইলেন রাজসাহীর একজন ইজারাদার । ইহার পুর্বে 
ওয়ারেন হোেষ্টিংস নাটোর রাজ্যের অন্তভূক্তি বাহারবন্দ জমিদারী কাড়িয়া 
লইয়। প্রিয় ভৃত্য কাশীমবাজারের কান্তবাবুকে দান করিয়াছিলেন। 

ভবানী বুঝিলেন ভগবানের ইচ্ছা নয় যে তিনি আর ধনে জনে 
জড়াইয়া থাকেন। অতুল বিভবের মধ্যে তিনি ছিলেন সন্ন্যাসিনী-- 
অশনে, বসনে ও মনে। ধনসম্পদের অহঙ্কার ও আসক্তি তাহার ছিল 
শা। কি করিলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, প্রজারা স্থখে থাকে, দীনছুঃখীর 
অভাব দুর হুয় তিনি অহরহ সেই চিন্তা ও কাজ করিতেন। ভগবানের 
ইঙ্গিত বুঝিয়া তিনি দত্তকপুক্র রামক্কষ্চকে বিষয়াশয় বুঝাইয়! দিয়! বড়- 
শগরে চলিয়া আসিলেন। তাহার নাটোর পরিত্যাগের সঙ্গে রাজলক্মীও 
নিরুদ্দিষ্টা হইলেন। 
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বড়নগরে দিবানিশি জপতপে মগ্ন থাকিয়া রাণী বানী ১ ১২১০ সালে 
৭৯ বৎসর বয়সে সঙ্ঞনে গঙ্গালাভ করেন । বাংলার নরনারী অশ্রজলে 
বিশ্ববিশ্রুতা জননীকে কালজোতে বিসর্জন দেয়। কিন্ত সে বিসর্জন 
নয়, প্রতিষ্ঠা । 
“তোমার শোকের সিন্ধুসরিৎ মধুক্ষর! আজ.কে হোক্‌। 
মধুক্ষরণ করি পাঁবন দীর্বশ্বাসের পবন বোক্‌ ॥ 
ধরার ধুলি অঙ্গে উঠে হোক মধুময় অঙ্গ রাগ। 
তৃণৌষধি ক্ষরুক মধু মধুতে হোক পুষ্ট যাগ ॥ 
কবির ছন্দে ঝরুক মধু ক্ষরুক মধু যজ্ঞ-ধূম | 
মধু ক্ষরণ করুক গগন পুশ্পিত হোক মধুঁদ্রম ॥ 
আদিত্য সোম মধুছ্যুতি, বিলাক মধু বিশ্বময় | 
শু মধু; ও মধুজীবন, শান্তি! শান্তি! স্বস্তি! জয় 1” 
মহতের মহাপ্ররাণে একালের কবির এই শ্বাশ্থত বাণী রাণী ভবানীর 
সম্বন্ধেও খাটে। 
সে-যুগে এ-ধুগে অনেক প্রভেদ। কিন্তু যে বৈশিষ্ট্য রাণী ভবানীর 
জীবনে শতদলের মত বিকশিত হইয়াছিল, যে মাতৃম্নেহের জুমধুর অমৃত 
ধারায় তিনি অসংখ্য সন্তানকে পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন তাহাই যে 
ভাঁরতনারীর সার্থকতার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ ইহ] বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

_ ধন, জন ও জীবন পরার্থে উৎসর্গ করির| এই সর্বত্যাগিনী রাজরাণী 
কন্মশেষে বহুদিন হইল লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন কিন্তু যতদিন 
বাংলার অস্তিত্ব থাকিবে, ঘতদ্দিন বাঙালী আপনাকে বাঙালী বলিয়। 
পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিবে ততদিন এই মহিমমঘ়্ী নারীর 
পুণ্যস্থতি স্নিগ্ধ কিরণে দ্িগদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া বরেণ্য হইয়া 
থাকিবে। 
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অহল্যা বাই 


রাণী ভবানীর কন্ম্লান্ত জীবন যখন অস্তাচলের পথে তখন কীর্ডির 
উদয়াচলে আর একজন তারতনারীর আগমনী বাজিয় উঠে। এই নব 
উদয়নের নায়িক1 অহল্য! বাই - অখ্যাত কৃষিজীবীর কন্তা ; বিখ্যাত 
হোলকার বংশের বধূ; মালব দেশের রাণী। চরিত্রে দেবী, প্রতিতায় 
অনস্সাধারণ, লোকহিতব্রতে চিরম্মরণীয়!। 

কশাঙ্গী অহল্যার জন্ম ১৭৩৫ থৃষ্টাবে। তাহার পিতার নাম 
আনন্দরাও দিন্ধ। রূপগৌরব অহল্যার ছিল না৷ কিন্তু তাহার মুখে এমন 
একটি দিব্য জ্যোতি খেলা করিত যে দেখিলেই সন্ত্রমে মাথা নত হইত। 
ছোলকাঁর বংশ জাতিতে শূদ্র। “হল” গ্রাম হইতে হোঁলকার উপাধির 
উৎপত্তি। এই গ্রাম পুণা নগর হইতে ৪৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে নীরা 
নদীর তীরে। বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও উপাধির অআষ্টী মলহর রাওয়ের 
জন্মভূমি । 

মলহর রাও ছিলেন কর্ধবীর। বাল্যে মেষ পালক, যৌবনে যোদ্ধা] ঃ 
যোদ্ধা হইতে সেনাপতি ; সেনাপতি হুইতে মালব প্রদেশের শাসনকর্তা | 
ইহাই তাহার ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস | 

অহল্যা মলহর রাওয়ের পুক্রবধূ। তাহার একমাত্র পুত্র খণ্ডে 
রাঁওরের বণিত1। মাঁলিরাও ও মুক্তা বাইয়ের জননী | 

মলহর রাওয়ের জীবনের শেষ অধ্যায়টী বড় বিষাঁদ-করুণ। ১৭৬০ 
ৃষ্টাব্ধে পাঁণিপথ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। দুরৃষ্টের গ্লানি তাহাকে 
অবসর করে। ১৭৬৫ খুষ্টাবে খণ্ডে রাও ভীলদন্থ্য দমন করিতে গিয়া 
নিহত হন। উঠিতে বসিতে অশ্রমুখী পুত্রবধূর বিধবা! বেশ, পিত্ৃহীন 
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পৌন্র পৌভ্রীর মলিন মুখ মলহর রাওয়ের পুত্রশোকের চিতা নিভিতে 
দিত না। অবশেষে ভগবান তাঁহাকে সকল জালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি 
দিতে চরণপ্রান্তে টানিয়া লন। 

তাহার স্বর্গলভের পর মালীরাও মালবের অধিপতি হয়। কিন্তু 
নামে । সেক্ষীণবুদ্ধি ও অকর্মণ্য বলিয়! রাজ্য পরিচালনার ভার বহিতে 
হইত অহল্যাকে। ইহাতেও ছুঃখ ছিল না। কিন্ত সিংহাসনে বসিয়া 
মালীরাও এমন দেবদ্ধিজদ্বেধী ও নৃশংস চরিত্র হইয়া উঠে যে লজ্জায় 
দ্বণাঁয় ধঙ্মপরায়ণ। অহলা। সর্ববদ1 সম্কচিত থাকিতেন। নিষেধ করিলে 
মালিরাও নৃশংসতার মাত্রা বাড়াইয়া৷ দ্রিত।- ৯ মাস কাল পৈশাচিকতার 
চুড়ান্ত করিয়! মালীরাও উন্মাদ হইয়! আত্মহত্যা! করে। প্রবাদ যে বিন! 
দোষে একজন নিরীহ প্রজার প্রাণদণ্ড দিপ্ন! এ হতভাগ্যের মরণের পর 
মালীরাও জানিতে পারে সে নিরপরাধ । তীব্র অনুশোচনা সে 
উন্মাদ হয়। ফলে এই শোচনীয় পরিণাম ঘটে । 

কিন্তু যত নৃশংস যত পিশাচ হৌক তবু ত সন্তান! মালীরাওনের 
বিযোগ-বেদনার নিদারুণ আঘাঁতে অহ্ল্যা অধীর হইয়া! পড়েন। যেন 
শাবকহারা হরিণী। এদিকে সিংহাসন শূন্ত । পুর্ণ করা চাই। অগত্যা 
মালবের শাসনভার অহল্যা গ্রহণ করেন। 

মালীরাওয়ের শাসনকীলেই লোকে অহ্ল্যার বিগ্যা-বুদ্ধি ও শাসন 
দক্ষতার পরিচয় পাইকাছিল। তিনি স্বয়ং শাসনকত্রী হইলে রাজ্যের 
ছোট বড় সকলে তাহাকে রাণীর সন্মান দ্রিল। আপত্তি তুলিলেন রাঁজ- 
পুরোহিত রঘুনাথ যশোবস্ত। মালবের ন্বর্গীয় রাজারা পুরোহিতের 
কথামত চলিতেন-_তা সে ন্যায় হৌক আর অন্যায় হৌক। গতান্ু- 
গতিকের মোহ অহল্যার ছিল না; ছিল প্রঞ্জার কল্যাণ কামনা, রাজ্যের 
্রীবৃদ্ধির আগ্রহ, প্রথর রাঁজবুদ্ধি, এবং প্রবল ন্যায়নিষ্ঠা। রঘুনাথ ইহ! 


অহল্যা বাই ৭৫ 


লাস্ি পা সিসি ৯ পোস্ট ৯ এ ছিলে স্পা সি সিসি স্টিশ সিল সিল সপাসপা ৯৮ দিপা উপ সিসিক লোন সি পসটপাসিস্পিলসিতা সপ সিসিক 


জানিটতিন এবং এই নারী যে তাহার, অঙ্ুলিহেলনে চলিবে না বুঝিতে 
পারিয়াই প্রতিপত্তি-বিলোপের আশঙ্কায় অহল্যার কার্য্যের প্রতিবাদ 
করেন। শাস্ত্রের অকাট্য প্রমাণ, দেখাইয়া পূর্বতন নরপতিদের নামোল্লেখ 
করিয়া রঘুনাথ অহ্ল্যাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। অহল্য! 
তাহাকে বলিলেন ষে পুজার্চন! বারত্রত সম্বন্ধে তিনি যাহ1 বলিবেন 
অহল্যা তাহাই করিবেন। রাজ্যশাসন স্বতন্ত্র জিনিষ। ইহা লইয়া 
পুরোহিতের মাথা] ঘাঁমাইবার প্রয়োজন নাই। 

এমন করিয়া! অপ্রিয় সত্য আর কেহ কখন রঘুনাথকে বলে নাই; 
তাহার কথা অগ্রাহা করিয়! ছুঃসাহসের পরিচয় দেয় নাই। সত্যযুগ 
হইলেও বা! অভিশাপ দিয়া এই অপমানের শাস্তি দেওয়া চলিত কিস্ত 
কনিধুগে তাহা অসম্ভব । নীরবে অপমান সহা করাও চলে না। কি 
করিলে অহল্যার দর্প চূর্ণ হুয় তাহার মন্ত্রণা করিতে রঘুনাথ ছুটিলেন 
পেশোয়ার খুড়া রাঘবদাদার কাছে। যডযন্ত্রের ইন্ধন যোগাইতে ছুই 
চারিজন দেশদ্রোহী জুটিল। অনেক যুক্তি পরামর্শের পর রঘুনাথ ও 
রাঘবদাদা অহ্ল্যাকে এই মন্মে এক পত্র লিখিলেন যে বহিশক্রুর 
আক্রমণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । এ সময়ে নারীর স্থান অস্তঃপুরে_ 
সিংহাসনে নয়। অবিলম্বে তিনি যেন সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া দত্তক-পুত্র 
লইয়া তাহাকেই রাজ্যের অধিপতি করেন। অন্যথায় বিপদ ঘটিবে 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

অহল্য! বীরনারী, বীরজায়া । এই পত্র পাইয়া মনে মনে হাসিলেন 
এবং অঙ্কুরেই এই বিপ্লব বিনষ্ট করিতে রঘুনাথ ও রাঘবদাদাকে প্রত্যুন্তরে 
জানাইলেন ঘে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ মলহর রাওয়ের পুক্রবধূ, বীরবর খণ্ডে 
রাওয়ের সহধন্মিণী। তাহার স্থান অন্তঃপুর কি সিংহাসন কি রণক্ষেত্র 
'সে বিচারের যোগ্যতা তাহার আছে। দত্তকপুত্র তিনি লইবেন না। 


্পপসপিপিলীসিলিসিকা লি ক সীকসিী সি পিসি পো 





৭৬ | দি ভি 


পাস সিল সিসি প্ছিকী সিটি লি সি বাসি তি লেস রি লি বি তত ত স্তিসছিতা দশ লা তি পানিতি সীল বাস্টিপী সি পি পান পাছত সি শস্টি-পসি লস লিন লাল 


রাজদ্রোহ গুরুতর অপরাধ? শাস্তিও গুরুতর | ইহা ৫ যেন সাহারা 
কখন না ভোলেন। 

ছুরভিসন্ধি প্রশ্রয় পাইলে বাঁড়ে। সুতরাং অহল্য। পত্র পাঠাইবার 
সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য পাঠাইর়। রঘুনাথ ও রাঘবদাদাকে কারারুদ্ধ করিলেন । 

যথা সময়ে রাজদ্রোহী দুইজনের বিচার আরম্ভ হইল । বিচারকত্রী 
স্বয়ং অহল্য]| রঘুনাথ আপনার ভ্রম ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
প্রকাশ্ত দরবারে ক্ষমা ভিক্ষী করিয়া তিনি অব্যাহতি পাইলেন। মানের 
লাঘব হইবে বলিয়। দাস্তিক রাঘবদাঁদা না করিলেন অপরাধ স্বীকার ন! 
চাহিলেন মার্জনা । পেশোয়ার খুড়ার কাছে নারীর বিচার একটা 
প্রহসন বৈত নয় ! কিন্ত প্রহসন দীড়াইল বিযোগাস্ত নাটকে । অহল্যা 
রাঘবদাদাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন। 

রাজপুতের লোলুপদৃষ্টি যে মালবের দিকে রাঘবদাদ|! সে কথা 
জানিত। অহল্যাকে শিক্ষা! দ্রিতে সে রাণার রাজ্যে অতিথি হইল । 
পররাজ্য জয়ে ঘ্বণিত গৃহশত্রই পরম মিত্র । রাণা মৌখিক আপ্যায়নে 
মারাঠাকলঙ্ক রাঘবদাদাকে স্বর্গে তুলিয়া মালবের অন্ধিসপ্ধি জাঁনিয়! 
লইলেন। অহল্যা স্ত্রীলোক । সৈশ্যসামস্ত দেখিলেই ভয়ে রাজ্য 
ছাড়িয়া পলাইবে। বলিতে গেলে একরকম বিন বুদ্ধেই রাঁজ্য ও রাজ 
কোষের সঞ্চিত বিপুল অর্থ রাণার হইবে । রাঘবদাদার মুখে সত্য মিথ্যা 
জড়ানো! এই সব কথ শুনিয়া রাণা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
রাঁজপুতানায় “সাজ” “সাজ” রব পড়িয়া গেল। 

গুপ্তচর আসিয়া অহল্যাকে এই সংবাদ দিল। তিনি রাজের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। মন্ত্রশাকক্ষে স্থির হইল 
রাজপুতের রাজ্যলিগ্মা পুরাতন ব্যাধি । ওষধ দিয়া নিরাময় করিতে 
হইবে । রাণীর ডাক দেশেরই ভাক। রাজ্যের পাঁড়ায় পাড়াক্ষ 


অহল্য। বাই ৭৭ 


৯ কাছ পাস সি পাস্তিরী সিটি 


দেশস্টিক্তের সাড়৷ জাগিয়া উঠিল। তুকাজী ম্বজাতি) চরিত্রগুণে 
সকলের শ্রিয়; বূণবিগ্ায় স্ুপপ্ডিত ; দ্রেশগ্রাণ। অহল্যা তাঁহীকেই 
করিলেন আসন্ন বুদ্ধের সেনাপতি । এদিকে পেশোয়া মধুরাও লোক 
পাঠাইয়! খুড়! রাঘবদাদার প্রতিহিংসাবৃত্তিকে এমন খোঁড়া করিয়। দ্রিলেন 
যে তাহার আর চলিবার শক্তি রহিল না। রাজপুত সৈন্ বিপুল বিক্রমে 
মালবের অনতিনূরে আসিয়া! পড়িল কিন্ত রাঘবদাদা আসিতে পারিলেন 
না। তুকাজী ও তাহর সহকারী শ্রীভাই সতর্ক ছিলেন। মারাঠা 
সেনার অতরকিত আক্রমণে রাজপুত পেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া রণে ভঙ্গ দ্রিল। 
রাণীর হইল জয়, রাণার পরাজর ও সৈস্ক্ষয়। 

পুত্রতুল্য তুকাজীকে রাজ্যরক্ষার ভার দরিয়া অহুল্যা জননীর ন্নেহে 
রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন । রাজসরকাবে যে যে বৃত্তি, বেতন ও 
রাজকর পুর্ব্বাপর নির্ধীরিত ছিল তাহার হ্ৰীস বৃদ্ধি কিছুই হইল ন|। 

অন্তবিপ্পব দেশের ও দশের অশান্তি ও ক্ষতির কারণ। ভবিষ্যতে 
যাহাতে ইহ] না ঘটে অহল্যা সর্বাগ্রে তাহার এক অভিনব উপায় বাহির 
করেন বাষ্্রসজ্ঘ গড়িয়া! । অন্তান্ত বাজ! সানন্দে ইহাতে যৌগ দেন। 
ফলে অহল্যার প্রতিনিধিরা অন্তান্ত রাঁজসভায় এবং অন্তান্ত রাজার 
প্রতিনিধির! তাহার সভায় উপস্থিত থাকিয়া দৌত্য কর্ম ও অনুস্যত 
রাজশীতির পর্্যালোচন! করিয়া আবশ্তক মত তাহ! সংশোধন করিতেন। 
মিলিয়! মিশিয়! কাজ । অগ্রীতির কোন কারণ ঘটিত না। 

মালব রাজ্যে ছুর্দাস্ত গোন্দ ও ভীল দস্য ভয়ানক উপদ্রব করিত। 
তাহারা থাঁকিত নন্দ্দা তীরে পাহাঁড়পর্বতে। সেদিক দিয়! কাহারো! 
বাতায়াতের উপায় ছিল ন!। করিলে পথিক প্রাণ হারাইত। ইহাদের 
দমন করিতে গিয়! বীর খগ্ডেরাও অকালে শমনের গ্রাসে পড়িয়াছেন। 
প্রজার! সর্বদা সশগ্কিত। অহ্ল্যা একদিন প্রকাশ সভায় ঘোষণ। 


৭৮ : জীবনী-সংগ্রহ-২য় ছা, 


সিপািসিপিসসিলিসসির্ি স্মপাস্িিস্টিরিসিলিস্দিশস্ছি লাখ স্থ পিরিত লিসা সস পিল উপ ৯ পি স৯পাস্পিলাসিশী এলিসটিটীসিঠাসিকাসটিতাসসি বাসি সিতৌসি ছি তাশিপাসিপিস্সিলাসদিলী সিরাসিলীস্মিতিসিল সি লালা 


করিলেন ৫ যে ্ মারাঠ। বীর তাহার রাজ্য হইতে এই দ দস্থ্য ভয় দূর করিতে 
পারিবে তাহাকেই তিনি একমাত্র কন্তা সম্প্রদান করিবেন । এই পুরস্কার 
লাভ করেন বীর যশোবস্ত রাও। তাহার বাহুবলে বিজিত পার্বত্য 
দস্থ্যর! নরহত্য! ও লুণ্ঠন ছাড়িতে বাধ্য হয়। তাহাদের ভরণপৌঁষণের. 
জন্ঠ দয়ামরী অহল্যা “ভীলের কড়ি” বলিয়া এক কর স্থাপনা করেন । 
ইহার ফলে পর্বতের পথ দিয়া! যে কেহ বলদে করিয়া কোন কিছু লইয়া 
যাইত তাহাকেই প্রতি বলদে আধ পরসা করিয়া ভীলেদের দিতে হইত । 
তাহাদের উপর অহ্ল্যার.এই আদেশ ছিল যে তাহার রাজপথে পাশার! 
দিবে যাহাতে কেহ দস্যুবৃত্তি না করে । দৈবাঁৎ করিলে হারানো জিনিষ 
তাহাদের খু'ঁজিয়া দিতে হইবে। না দিলে তাহারা শাস্তি পাইবে । 
অহল্যার করুণার গুণে অসভ্য ভীল সত্পথের সন্ধান পায়। মালবরাজ্যেও 
দক্থ্যভয় দূর হয়। অশান্তি, উপদ্রবের মূলোচ্ছেদ করিয়া অহল্যাঁ 
নিশ্চিন্ত মনে প্রজার অন্নকষ্ট, জলকষ্ট ও পথকষ্ট নিবারণ, ধর্মমানুষ্ঠান 
এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দ্রিলেন। রাজকোষের ছুই কোটা 
টাক। ছাড়া তাহার নিজ ব্যয়ের জন্য ৪1৫ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি 
ছিল। এই অর্থে নিরন্নের অন্নকষ্ট ঘুচিল, জলাভাব ঘুচিল, হুর্গম পথ 
সুগম হুইল। বহু দেবালয় ও ধর্মশীল। প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। রাজ্যের 
স্থানে স্থানে ছুর্গ মাথা তুলিয়া! দীড়াইল। অহল্যা দেখাইলেন যে ব্যবহার 
করিতে জাঁনিলে অর্থে অনর্থ ঘটে ন।, ঘটে দেশের ও দশের কল্যাণ । 
প্রজার অভাব অভিযোগ অহ্ল্যা স্বয়ং শুনিতেন এবং সুবিচার 
করিতেন। অন্তায্ধ অসত্যের উপর তিনি ছিলেন খড্গহস্ত। প্রজার 
ধন সম্পদ বাঁড়িলে তাহার আনন্দের সীমা থাকিত নী। ছলে বলে 
কৌশলে তাহার ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ 
ছিল নাঃ কেহ যাচিয়! দিতে আসিলে ফিরাইয়া দ্রিতেন। বলিতেন-_- 
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০ সমাস লী পলা পিপাসা 


“ভগবাঈী আমাকে দয়া করিয়। যাহা দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। অন্তের 
ধন লইবার অধিকার আমার নাই--প্রয়োজনও নাই 1 অথচ প্রকারান্তরে 
পরশ্বাপহরণ ন। কি রাজনীতির একটা অঙ্গ ! 

বাপিয়! গ্রামে এক ধনাঢ্য বণিকের বিধবা অপুত্রক বলিয়া স্থানীয় 
উদ্দাতন রাজকর্মচারীর নিকট দত্তক পুন্র লইবার অনুমতি ভিক্ষা করে। 
আইন অনুসারে. অবীরার সম্পত্তি তাহার পরলোকান্তে ভূম্বামীর। এই 
বণিকজায়ার সম্পত্তিও তাই। কিস্তদে দত্তকপুল্র লইলে এই আইন 
অচল। স্থৃতরাং অহল্যার ক্ষতি লাভ খতাইয়! এঁ রাজকর্ম্মচারী তাহার, 
আবেদন নামঞ্জুর করে। অহল্যার নিকট সকল প্রজার অবারিত দ্বার। 
অবীর! তাহার নিকট আবেদন করিলে তিনি সানন্দে তাহাকে দত্বকপুভ্ত 
লইবার আদেশ দেন এবং রীজকন্মচারীকে বলিয়া পাঠান যেন ভবিষ্যাতে 
এইরূপ অভিযোগ আর ন! ঘটে। প্রজার ধন প্রজারই। তাহাতে 
লোভ করা অধন্ম। রাজকর্মমচারী অপ্রস্তত। বণিক-বিধবা অহ্ল্যার; 
জয় গান করিতে করিতে স্বগ্রামে ফিরিয়! গিয়। দত্তক-পুত্র গ্রহণ করে । 
অহল্যার হৃদয় যে কত উচ্চ ছিল এই ঘটনাই তাহার প্রমাণ। 

তাহার রাজ্যে কার! গ্রামে দুই সহোদর থাকিত। তলপ দাস ও. 
বারেম দাস। একান্নবর্তী পরিবার । ধন-সম্পত্তি প্রচুর কিন্ত ছুই জনেই 
নিঃসস্তান। এই অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হয়। হিন্দু নারীর বৈধব্যের মত 
দুর্ভাগ্য আর নাই। ছুইজনের বিধবা! স্ত্রী সঙ্কল্প করিল যে তাহারা আর. 
সংসারের মধ্যে থাকিবে না, তীর্থবাস করিবে । কিন্তু বিষয়াশয় বিষম 
অন্তরায়। ছুইজনে পরামর্শ করিয়। অহল্যার নিকট সকল কথা বলিয়া 
তাহাকে অন্থরোধ করিতে লাগিল যাহাতে তিনি তাহাদের বিষয়াশয়. 
লইয়| তীর্থবাসের সাহাষ্য করেন। নির্লোভ অহল্যা বলিলেন, “মা, 
আপনার! এক কাজ করুন। ধন-সম্পত্তি যাহা! আছে তাহাতে জলশিয়,.. 
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দেবালর ও ধন্মশীল। করিয়। দ্রিন। সকলের উপকার হইবে 7; ভগবান 
আশীর্বাদ করিবেন। আর ইহাতে আমিও আনন্দ পাইব।' বলা বাহুল্য 
এই অমূল্য ও নিঃস্বার্থ উপদেশ তাহারা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়! 
প্রকুল্পমনে তীর্থবাসিনী হয় । 

রাণী হইলেও অহ্ল্য! তিলাদ্ধ সময় অপব্যয় করিতেন না । তিনি 
বলিতেন সংসার কর্মক্ষেত্র । অবিশ্রাম কর্মই জীবনের ধর্ম । একটা 
মুহুর্ভুও বৃথা কাটাইতে নাই। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ । স্বানাস্তে পুজাহ্নিক। 
দানধ্যান। পুরাণাদি শ্রবণ। ব্রাহ্মণভোজন। আপনার নিরামিষ 
আহার। রাজকাধ্য। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যস্ত ইহাই ছিল তাহার 
কর্মক্রম | সন্ধ্যাবন্দনার পর রাত্রি ১১1 পর্য্যন্ত তাহার মন্ত্রণীকক্ষে কাটিত। 
শয়ন কক্ষে যাইতেন রাত্রি ৯২টায়। বার-ব্রত পুজা-পার্বণ উপলক্ষে 
এই ক্রমের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিত। অহল্যার আর একটা মহৎ গুণ ছিল। 
হিন্দুধর্মের অন্ধ তক্ত হইলেও অন্ত ধর্মের নিন্দা করিতেন না। অহিন্দু 
প্রজাকেও পুত্রের মত স্নেহ করিতেন । দুই-ছুই ভাব ছিল না। তিনি 
বলিতেন-_হিন্দুও আমার সন্তান, অহিন্দুও আমার সন্তান । 

তাহার ধর্মাছরাগের পরিচয় শ্রীক্ষেত্র, গয়া, কাশী, কেদারনাথ, 
দ্বারকা ও সেতুবন্ধ রামেশ্বরে এখনও বিদ্মান। ইহার মধ্যে গরার 
এবিষ্ণপদ মন্দির ও নাটমন্দির শিল্প বৈশিষ্ট্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রবাদ 
বর্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজা তেজচন্দ্র কখন তীর্থযাত্রা করেন নাই। 
কেহ কারণ জিজ্ঞাস! করিলে বলিতেন-_“যেতে ত ইচ্ছে হয় কিন্তু 
রাণী ভবানী ও অহল্যাবাই তীর্ঘে তীর্ঘে এত কীর্তি রেখে গেছেন যে 
এমন কিছু নাই যে আমর! গিয়ে করি। পুরুষ মানুষ । একটা লজ্জাও 
তো! আছে। তাই যাই না।” বাস্তবিক এই ছুই হিন্দুনারী তীর্থে 
তীর্ঘে কীর্তির কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া যান নাই। 
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এ দয়! বারিত অজ ধারায়। পশ্ুপাখীও তাহাতে পরিতৃপ্ত 
. তাহার. ব্যবস্থামত তাহাদের জন্য স্বতন্ব চারণক্ষেত্র ছিল।' 
সেখানে: তাহার ইচ্ছামত ক্ষুধা মিটাইত, কেহ বাঁধা দিত না। দারুণ 
শ্রীষ্মে তিনি যেমন তৃষ্ণার্ত পথিকের জন্ত দ্রিতেন পথে পথে জলসত্র, 
(তেমনই করিতেন ভার ও লাঙ্গলবাহী তৃষ্ণার্ত বলদের জন্য জলের ব্যবস্থা । 
এত গুণ থাকিলেও রাজরাণী অহল্যার চিন্তে অহমিকার নামগন্ধ 
ছিল না। তাহার কথায় ও কাজে তগবানের ইচ্ছার জয় জয়কার 
উঠিত। লিখিতে পড়িতে জানিতেন ভালই । যাহাতে সৎশিক্ষা ও 
সদগ্রন্থের বুল প্রচার হয়ঃ দেশের যুব! শক্তি যাহাতে বিষ্ঠা, বুদ্ধি, চরিত্র ও 
বীরত্বে মানুষ বলিয়! পরিচয় দিতে পারে সে দিকে তাহার বিশেষ লক্ষ্য 
ছিল। কিন্তু কেহ তাহার প্রশংসা করিলে ক্ষুণ্ন হইতেন, অথচ নিন্দা 
করিলে রাগ করিতেন ন।। একবার একজন পণ্ডিত একখানি পুস্তক 
রচনা করিয়া অহল্যাকে উপহার দেন।  আগাগোড়। অহল্যার স্তূতি। 
স্থতরাঁং পুস্তকখাঁনি নম্ম্দাগর্ভে স্থান পায়। লেখককে অঁহল্য বলেন 
যে স্তবস্ত্তি দেবদেবীর জন্ত। তাহাদের প্রাপ্য 'মানষকে দিলে 
প্রত্যবায়ের ভাগী হুইতে হয়। বারাস্তরে পাণ্ডিত্যের এইরূপ অপগ্রয়োগ 
তিনি যেন না করেন। পণ্ডিতের কর্তব্য বিগ্ভাদানি : লেখকের-- 
সৎসাহিত্য প্রচার। অহল্যার মি অনেক কিছু শিখিয়! পশ্তিত সভা 
ত্যাগ করে। 
জীবনের শেষ তাগে এই মনস্থিনী অপরিসীম বেদন! পান মুক্কা 
বাইয়ের সহমরণে। একটী পুত্র রাখিয়া যশোবস্ত মহাপ্রস্থান করেন। 
তখন সহমরণের যুগ্র। পম্বতে ভ্রিয়েত পত্যৌ*-_অর্থাৎ স্বামী মরিলে 
পতিব্রতাকে সহমৃতা হইতে হয় এই ধারণা বদ্ধমূল। মুক্ত মাতার 
নিকট “সতী” হইবার অনুমতি চাহিলেন। একমাত্র কন্তা সম্বল। বিপুল 
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০০০৮ 


সংসারে আপনার বলিতে আর কেহ নাই। মুক্তার কথা শুনিয়া 
অহল্যার মাথায় এক সঙ্গে শত বজ্রপাত হইল। কাদিতে কাঁদিতে 
মুক্তীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যাহাতে সে এ সঙ্ক্প ত্যাগ করে। 
তাহারই মুখ চাহিয়া তিনি যে বীচিয়া আছেন! মুক্তা কিন্ত কোন 
কথা শুনিল না। তাহার দৃঢ় পণ--সে সহমরণে যাইবে । নর্শ্দা 
তীরে চিতাঁনলে মুক্তা বৈধব্যের হাত হইতে মুক্তি পাইল। অহল্যা 
তিন দিন না করিলেন জলগ্রহণ, না কহিলেন কাহারো সঙ্গে একটা 
কথা । সময় কাটিল শোকাশ্রতর্পণে। কোথা তিনি চিতাশয্যায় 
শেষনিদ্রা যাইবেন, না তাহীকেই -করিতে হইল কন্তাজামীতার 
শেষকৃত্য ! 

যেখানে সতীদাহ হয় সেখানে অহল্যা যশোবস্ত ও মুক্তার একটা 
স্বৃতিমন্দির নিম্শীণ করেন। অপার মাতৃন্সেহের পবিত্র নিদর্শন এই 
মন্দির শিল্পসৌন্দর্য্যে অনুপম । 

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ৬ বৎসর বয়সে অহ্ল্যার শোকজজ্জর প্রাণ মহাকাশে 
বিলীন হয়। অলক্ষ্যে দেবতা তাহার পুণ্য চিতাগ্রিতে অমৃত সিঞ্চন 
করেন। অশরীরি বাণী বলে-_শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 

শীস্তিই বটে। শোঁক, ছুঃখ, উদ্বেগ সংসারে তাহার সঙ্গ ছাড়ে 
নাই। আত্মীয়ত্বজন বলিতে কেহ ছিল না। বহুর মধ্যে তিনি ছিলেন 
এক] । শিরে বিপুল রাজ্যভার। কিন্তু নারী-মহামায়ার অংশ । 
সে নবনীর মত কোমল, বজ্রের মত কঠোর, তটিনীর মত উদার, ধরণীর 
মত ধৈর্য্যণীলা, অধ্যের মত পবিত্র । অহল্যার ত্রিশ বর্ষব্যাপী রাজ্যশীসন, 
তীহার পুণ্য অনুষ্ঠান, দেশের সেবা, পবিত্র জীবন, ভগবানে ভক্তি 
এই কথাই বলে। ইহারই নাম নারীত্ব--দেবীত্ব। ইহা! অবিনশ্বর । 


পাস সি সিলসিলা পিসি ৮ সি সস্সিতিস্স্পিরিসিলীসিশাসিতী সপলস্পিলা সিরাত সি লাস 





রাণী কাত্যায়নী 


ধাহার কঠোর বৈরাগ্য, বৃুন্দাবনে দেব সেবা; সাধু সেবা; মাধুকরী 
বৃত্তি এবং গভীর কৃষ্ণ প্রেম, বলিতে মধুর, শুনিতে মধুর, রাণী কাত্যায়নী 
সেই রাজা-সন্ন্যাসী পরম ভাগবত “লালা” বাবুর অর্ধাঙ্গিণী। কলিকাতার 
উপকণ্ঠে পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্বনামধন্ত দেওয়ান গঙ্গা 
গোবিন্দ সিংহের পৌত্রবধূ। 

মুর্শিদাবাদ জেলায় রসোঁড়া গ্রামে ১১৮৫ সালে কাত্যারনী জন্মলাভ 
করেন। ইহার পিতার নাম গৌরমোহন ঘোষ। জাতিতে কায়স্থ। 
অবস্থাপন্ন গৃহস্থ । অতিথি বসল; পিভৃপিতামহের ক্রিয়াকলাপ 
রক্ষণশীল । সহধর্মিণী ছিলেন নিরীহ, ধর্্দে একান্ত নিষ্ঠাবতী । 
মাতা-পিতার শিক্ষায় কাত্যায়নী লজ্জা, নভ্রতা, সংযম, দয়ামায়! 
প্রভৃতি নারীজনোচিত সব্গুণে মণ্ডিতা হইয়াছিলেন। ইহার উপর 
ছিল গ্রী। 

কন্তা নয় বৎসরে পড়িতেই গৌরমোহন তাহার জন্য পাত্র খু'জিতে 
থাকেন। ঘটকের! নিত্য নুতন সন্ধান আনিয়! দেয় কিন্ত একটাও 
মনোমত হয় না। প্রতিবেশীর! কেহ কিছু বলিলে গৌরমোহন বলিতেন, 
“মেয়ের বয়স বাঁড়চে তা কি আমরা বুঝি নে কিন্তু ঘর বর ভাল না৷ পেলে 
করিকি। বরাতের ওপর ভরসা করে তাকে তো! অপাত্রে দিতে 
পারি নে।” একদিন একজন ঘটক আসিয়! সংবাদ দিল যে কাদি গ্রামে 
একটা সুপাত্র আছে । দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র, কৃষচন্ত্র। 
অগাধ বিষয় সম্পত্তি । সদ্বংশ। পাত্র দেখিতে সুপ্রীঃ লেখাপড়াও জানে। 
স্বতাব চরিত্র ভাল। কাত্যায়নীর যোগ্যবর। এই বংশের আদি পুরুষ 
ইরেক্কষ্ সিধহু। তিনি নবাব সরকারে কাঁজ করিয়! প্রচুর অর্থ উপার্জন 
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পস্সিদ সস বস রসি লি তিন ত ক পাস সি এসি জি ভি লস তি স লিস্ কেসি পোস্ত, 





পাকি পিসি পাটি পাপা, শা পাপা পানি পাপা পালাল লস পাটি লা 


করেন। তাহার তিন পুজ্র নারায়ণ, গৌরাঙ্গ ও বিহারী । বিহারীর 
চারি পুন্ত্র দীনদয়াল, রাধাকাস্ত, রাধাচর্ণ, ও গঙ্গাগোবিন্দ। গঙ্গা- 
গোবিন্দের পুজ প্রাণকৃষ্জ। প্রাণকৃষ্ের পুত্র-কুষ্চন্দ্র । গঙ্গাগোবিন্দ 
পৌন্রকে পলালাবাবু” বলিয়া ডাকিতেন। সেই জন্ত “লালা বাবু” নামেই 
তিনি উত্তরকালে সুবিদিত হন। গঙ্গীগোবিন্দ প্রথমে মুশিদাবাদে 
রাঁজন্ব সংগ্রাহক রেজা খার অধীনে কাননগ্ডর কাজ করিতেন । পৰে 
ভাগ্যবলে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান হইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠ' 
করেন। ঘটকের মুখে কুলজী শুনিয়া গৌরমোহন বলিলেন “গরিবের 
সঙ্গে কি তারা কুটুপ্বিতা কর্ধেন ?” ঘটক বলিল--“দেওয়ানজীর কনে 
পছন্দ হলে অবস্থায় আটকাবে না । তারা ভাল ঘর আর ভাল মেয়ে 
চাঁন। টাকার কামড় নেই ।৮ ঘটক চলিয়া গেলে গৌরমোহন ভাঁবিতে 
লাগিলেন বামন হইয়। ঠাদ ধরিতে হাত বাড়াইবেন কিনা । যিনি 
মাত শ্রাদ্ধ পুরী হইতে কীদি পধ্যস্ত লোকের ডাক বসাইয়! জগন্নাথদেবে; 
অন্ন ভোগ আনাইয়া ব্রাহ্মণ ও কুটুম্ব ভৌজন করাইবার সামর্থ্য রাখেন 
_ যিনি এই শ্রাদ্ধে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যস করিতে পারেন, দোরদও ধাহা; 
প্রতাপ সেই গঙ্গাগোবিন্দ সামান্ত একজন গৃহস্থের কন্তাকে কুললক্ধ 
করিবেন ইহ। স্বপ্ের অতীত । কিন্তু ভাগ্য সহায় থাকিলে স্বপ্নও সত 
হয়। গৌরমোহন গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে দেখা করিয়া কন্তাদাস্সের কথ 
বলিলেন। কথায় কথায় গঙ্গাগোবিন্দ গৌরমোহনের বংশ পরিচয় 
সাংসারিক অবস্থা! ও কন্ঠার বিষয় যাহা জানিবার জানিয়া বলিলেন- 
"জন্ম, মৃত্যু, বিধাহ ঈশ্বরের হাত। মেক্সেটী দেখে যদি পছন্দ হয় আ' 
ঈশ্বরের ইচ্ছ! হয় তবেই শুভকর্্ম ঘটতে পারে।” গৌরমোহন জিজ্ঞাস 
করিলেন--“কবে আমার ঝুঁড়েতে পায়ের ধুলো দেবেন ?” দেওয়ানজ 
বলিলেন--“সে কথা পরে জানাব।” কাত্যায়নীকে দেখিতে গিয় 


রাণী কাত্যায়নী ৮৫ 


সসিপসিি পো 


গঙ্গাগোবিনদ তাবী পৌত্রবধূকে আশীর্ববাদ করিয়া আসিলেন এবং একদিন 
শুভ লগ্নে কাতায়নী ও কৃষ্ণচন্দ্র পতি পড়্ী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন। ক্ষ্- 
চন্দ্রের অন্পপ্রাশনে গঙ্গাগোবিন্দ প্রভূত বায় করিয়াছিলেন ।: প্রীণাধিক 
পৌত্রের শুভ বিবাহে তিনি ছুই হাতে উৎসবের উৎস খুলিয়! দিলেন । 

সুপরিচিত স্নেহনীড়খানি ছাঁড়িয়! কাত্যায়নী নববধূ বেশে চোখের 
জল মুছিতে মুছিতে অপরিচিত সংসারে চিরদিনের বাঁসা বাধিতে চলিয়! 
গেলেন। সঙ্গে রহিল পিতামাতার অজশ্র আশীর্বাদ । 

গঙ্জাগোবিন্দের প্রিয় পৌত্রের বধৃ--বধুবরণ হইল সমাদরে। স্নেহ 
প্রীতি শত বাহু মেলিয়া৷ কাত্যায়নীকে বুকে টানিয়! লইল। তাহার 
লজ্জা» নম্রতী, সুমধুর স্বভাব, গুরুজনে ভক্তি শ্রদ্ধ1 দেখিয়া! সকলে সন্তুষ্ট । 
জীবনের সাথীর গুণের পরিচয় পাইয়া লালাবাবুও আনন্দিত। 
তিনি ছিলেন আশৈশব বিগ্যান্থরাগী। মেধা ও মনীষা থাকায় 
অল্পদিনে ইংরাজী, পাশা, উর্দু ও সংস্কত ভাষায় কৃতবিষ্ক হন। জন্মাস্তরের 
সক্কৃতি বলে বিষ্তা তাহার হৃদয় প্রশস্ত ও রুচি মার্জিত করিয়াছিল 1 
তিনি দেখিলেন কাত্যায়নী লেখাপড়। জানেন নাঁ। লেখাপড়া না শিখিলে . 
হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতত1 ঘোচে না, অন্ধকারেই জীবন কাটে, এই বিশ্বাসে তিনি 
গোপনে কাত্যায়নীর শিক্ষার ভার লন। পাছে কেহ. জানিতে 
পারিয়া! গোলযোগ করে এই জন্ত স্বামীব্ত্রীর পাঠশাল! বসিত অর্ধরাত্রে। 
বল! বাহুল্য শিক্ষকের উৎসাহ ও ছাত্রীর আগ্রহ উদ্দেস্তুকে দিদ্ধির 
সীমানায় পৌছাইয়! না দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। 

পুত্র, পৌন্র, পৌব্রবধূঃ আত্মীয় স্বঞ্গন ও অতুল বিষয়বৈভবের বাধন 
কাটিয়া গঙ্গাগোবিন্দ পরলোক যাত্রা করিলে চর সমস্ত সম্পত্তির 
অধিকারী হন। তিনি ছিলেন ককুপণ। যক্ষের মত ধন আগলাইয়া 
থাঁকিতেন। একবার তিনি লালাবাবুর.চাকরকে একখানি ছোট কাপড় 
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দিলে সে লালাবাবুকে প্র কথা বলে। সময়ে বল্পতীকান্ত দাস প্রাণ- 
কষ্টের বিষয়সম্পত্তির প্রধান কর্মচারী | লালাবাবু বল্লভীকাস্তকে আপনার 
চাঁকরের জন্য একখানি দশ হাত প্রমাণ ধুতি আনিয়৷ দিতে বলেন। 
বল্পভীকাম্ত এই কথা প্রাণকৃষ্চকে জানাইলে তিনি রাগিয়া৷ উঠিয়া! বলেন 
“চাকর পরবে দশ হাত ধুতি? বলকি হে! ক্ৃষ্চবাবুর যে বেজায় 
আবদার দেখছি ! বাবুকে বোলো তিনি যেন নিজে রোজগার করে, 
চাকরকে দশ হাত কাপড়, জাম! জুতো! সৰ কিনে দেন। হুঁ» বলে 
আপনি পায় না-শঙ্করাকে ডাকে ।” এই কথ! লালাবাবুর কাঁনে 
পৌছাইতে বিলম্ব হয় নাই । | 

সামান্ত একখান! কাপড়ের জন্ত পিতার বক্তোক্তিতে মন্ীহত 
লালাবাবু রাজার সন্তান হুইয়াও সতর বৎসর বয়সে চাকরী খুঁজিতে 
বাহির হন এবং বর্ধমান জেলার সেরেন্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। 
তীক্ষুবদ্ধি, বিশ্বস্ত! ও করন্ম্দক্ষতার গুণে গভর্ণমেণ্ট ১৮৩ খুষ্টাব্দে 
তাহাকে উড়িষ্ঞার সরকারী মহলের দেওয়ানের পদ দেন। এই কাজ 
করিতে করিতে লালাবাবু করেকটী পরগণা কিনিয়া জগন্নাথদেবের 
নিত্যসেবার জন্য দৈনিক দশ টাকা খরচের মত কিছু জমি দান করেন। 
_. শ্যককু্ঠ হইলেও প্রাণকৃষ্চ অভিমানী পুত্রের দাশ্তবৃত্তিতে আক্ষেপ 
করিতেন। : বলিতেন--“আমার তো! তিন কাল গিয়ে এককালে 
ঠেকেছে । কবে আছি কবে নেই। বিষয়াশয় কিছু সঙ্গে যাবে না। 
কষ্টবাবুরই থাকবে । গোলামী করে মরছে ! বরাত, বরাত |” 

বিদেশবাসের অস্থবিধাসত্বেও কাত্যায়নী শ্বামীর সঙ্গে স্বর্গন্দুখ 
প্রাইতেন। লালাবাবু যদি কখন বলিতেন -পতোমার কষ্ট হচ্ছে, চল, 
তোমাকে বাড়ী রেখে আসি” তিনি উত্তর দ্রিতেন--“আমার 
কেন কষ্ট হবে, সে হচ্ছে তোমার । রাজার ছেলে চাকরী করচে। 
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সিরিগি 





শট ঝি লিসা সস্িপপিসিপীস্পসিরিসি কাস্িপীস্সিতীস্সিল্ি বাদি, লি পাস পীসিরসটিলসি-োকিরি সি পি সির পলাশীর পিসি পাস পিসি তি রি পি পিসি বাসি 


মাথাই ঘাম পায়ে ফেলে সংসার চালাচ্ছ 1” লালাবাবু বলিতেন-- 
“পুরুষ মানুষ, রোজগার না করে” বসে বসে খাওয়া কি ভাল। বাপ 
ঠাকুর্দার যা আছে সে তো! দজ্জার দোকানের তৈরী পোষাকের মত 
অনায়াসেই পাব । সে পাওরায় আনন্দ নাই। আর এই পরিশ্রম করে 
যা পাচ্ছি সে যে আমার নিজত্ব জিনিষফ। কত আনন্দের |” 

পিতাকে দেখিবার জন্ত লালাবাবুর প্রাণ ব্যাকুল হইত কিন্তু দুর্জয় 
অভিমান ছুই হাত দিয়া! পথ আগলাইয় থাকিত। পিতারও সেই ভাব। 
কিন্তু কোঁন পক্ষেরই অভিমান রহিল না। ১২১৫ সালে প্রাণক্ৃ্ কঠিন 
রোগে শয্যাশায়ী হুইয়! লালাবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সংবাদ 
পাইয়াই লালাবাবু কাত্যায়নীকে লইয়! কাদি রওনা হইলেন। রেলগাড়ী 
ছিল না। বাড়ী পৌছাইতে বিলম্ব হইয়! গেল। পুত্রকে দেখিয়। মুমূর্ু 
পিতার চোখে জল গড়াইয়া পড়িল। ক্ষীণকহে বলিলেন--“এসেছিস 
বাবা, বৌমা এসেছ ।” ছুইজনের মাথায় হাত রাখিয়! আশীর্বাদ করিয়! 
বলিলেন__*সব রৈল ) দেখো” বালকের মত কীদিয়া উঠিয়! লালাবাবু 
বলিলেন-_“বাবা, আমায় ক্ষমা! করুন।” প্রাণকষ্ণ অতি কষ্টে বলিলেন-_ 
“দোষ তো! করিস নি। আচ্ছা, কল্পুম |” স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া 
দিবারাত্র প্রণকুষ্ণের সেবাশুশ্রয! করিলেন । কিন্তু কোন ফল.হইল লা। 

পিতার দেহাস্তে লালাবাবু দাসত্বশৃঙ্খল কাটিয়া বিপুল বিষয়সম্পত্তি, 
দেখিতে লাগিলেন। কাত্যায়নী রাজরাণী হইলেন। কুলদেবতা 
শরীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহের নিত্যসেবা, অতিথিসেবা, সদাব্রত প্রভৃতি 
সতকার্য্যে ছুইজনে মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। লালাবাবুর অধিকাংশ 
সময় পুজাহ্নিক, হরিনাম ও শান্সগ্রস্থ পাঠে কাটিত। কাত্যায়নী 
গৃহকর্মের অবসরে স্বামীর কাছে বসিয়া শাস্ত্র পাঠ শুনিতেন। এই 
সময়ে তাহার পুত্র শ্রীনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। 
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বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত হইয়। লালাঁবাবু অশান্তি বোধ করিতেন । 
তাহার মনে হইত জীবন বৃথা কাটিতেছে। ভোগে না আছে আনন্দ 
না আছে তৃপ্তি। সংসার পান্থশালা। একদল আসে একদল যায়। 
আজ যাহার সঙ্গে দেখাশোনা-কাল সে থাকিবে ন!। স্ত্রী, পুত্রঃ 
আত্ীয়দ্বজনের এই দেহের সঙ্গেই সন্বন্ধ। এ দেহ পঞ্চভূতে মিশীইলে 
কাহারও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না । ইহারা কেহ আপনার নয়। 
আপনার বলিতে আছেন একজন - চির-কিশোর রাধাবল্পভ | পিতামাতা 
পতি, পরী, পুক্ররুন্তা সকলই তিনি ৷ : কি করিলে তাহাকে পাওয়া যায় 
এই চিন্তাই লালাবাবু সর্বদা করিতেন। . 
লালাবাবুর মন যে দিন দিন সংসার হইতে সরিয়া তি ইহা 
কাত্যায়নীর অগোচর ছিল নাঁ। হুর্ভাবনায় তাহার. দিবারাত্র কাটিত। 
বহুদিন রাত্রে উঠিয়া দেখিতেন স্বামী আছেন. কি নিদ্রিতাকে ফেলিয়া 
চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ১২১৭ সালে লালাবাবু সত্যই সংসার ত্যাগ 
করিলেন। জনশ্রুতি_একদিন তিনি জমিদারী দেখিতে গির়! সন্ধ্যার 
সময়, এক গ্রামে উপস্থিত হন। সহসা. তিনি শুনিতে পাইলেন এক 
 ব্রজজককন্তা তাহার পিতাকে বলিতেছে “বাবা, বেলা যে গেল» 
বাস্নায় আগুণ দাও ।” এই কথা শুনিয়া লালাবাবুর মনে হুইল তাহারও 
তে! জীবনের বেল! পড়িয়া আসিতেছে কিন্তু বাসনায় এখনও আগুণ 
_ দেওয়া হয় নাই। এখনও তিনি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত। বাড়ীতে 
. ফিরিয়া তিনি কাত্যায়নীকে সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। 
কাত্যায়নী এই ভয়ই, করিতেন। 'স্বামীর সন্কল. শুনিয়া তিনি জগৎ 
অন্ধকার দেখিলেন। চোখে. শ্রাবণের ধারা ঝরিতে 'লাগিল।- কিন্ত 
তিনি সহধর্দিণী। স্বামীর শ্রেয়ৌলাতে বিল্ন দিবেন কি বলিয়া । 
লালাবাবু অতুল শরশ্বর্ধ্য, একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র শ্রীনারায়ণ ও প্রিয়তম 
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পত়্ীর মায়াপাশ কাটিয়! রীন্দাবনে চলিয়া দোলে? কুলদেবতা 
রাধাবল্পভ রহিলেন পতিব্রতা কাত্যায়নীর নিবিড় বেদনার মূক সাক্ষী । 
বিরহের পবিত্র হোমানলে আপনার সুখ ছুঃখ আহুতি দিয়! সতী 
পতির ধন্ম্জীবনের সাফলা কামনা! করিতে লাগিলেন, স্বামীর বৈরাগ্যের 
পশ্চাদ্ভূমিতে আসন পাতিয়! । 

এদিকে লালাবাবু বৃন্দাবনে গিয়া ষমুনাপুলিনে একখণ্ড জমি কিনিয়া 
জগন্নাথদেবের মন্দিরের অন্থকরণে একটী মন্দির নিন্দ্মীণ করাইয়। তাহাতে 
শ্রীকৃষ্ণের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠ। করিলেন। এই বিগ্রহের নাম “কৃষ্ণচন্দ্র! |” 
এই মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠ। করিতে তাহার ২৫ লক্ষ টাক! ব্যয় হয়। 
মন্দিরের জন্ত রাজপুতানায় পাথর কিনিতে গিয়। তিনি মহা বিপদে 
পড়েন। এ সময়ে রাজপুতানার কয়েকজন রাজার সঙ্গে ইংরাজ 
গভর্ণমেণ্টের একটি সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। লালাবাবু যে রাণার 
নিকট পাথর কিনিতে গিয়াছিলেন তিনি এই সন্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করায় কর্তৃপক্ষ 
সন্দেহে করেন লালাবাবুর প্ররোচনায় প্র রাণা এইরূপ করিতেছে। 
সার চার্লস মেটকাফ তখন দিল্লীর দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি 
ছিলেন। তিনি গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে লালাবাবুকে 
বন্দী করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দ্বার আদেশ দেন। হাতে 
হাতকড়া পরাইয়! লালাবাবুকে দিল্লীতে লইয়! আদিলে গভর্ণমেণ্ট 
অনুসন্ধান করিয়া লালাবাবুর পূর্ব পরিচয় ও বংশ গৌরব জানিতে: 
পারেন ও তাহাকে সসম্মানে মুক্তি দেন। দিল্লীতে থাকিবার সময় 
লালাবাবু ক্বষ্চন্দ্রিমার সেব! চিরস্থায়ী করিতে বুন্দেল সহর, আলিগড় 
মধুরা প্রভৃতি স্থানে বহু জমিদারী কিনিয়| বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়া 
দেন। এই মন্দির সংলগ্ন একটা অন্নসূর্লও তিনি স্থাপিত করেন। ইহার 
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৫ 
পি পাস পিসি 


ব্যয় বাৎসরিক ২২*** টাক1। ইহা ছাড়া তিনি লক্ষাধিক টাক] দিয়! 
রাধাকুণ্ডের সংস্কার করিয়! উহ পাথর দিয়! বাধাইয়া দেন। 
ইহার পর নির্জনে সাধন ভজনের জন্য তিনি গিরিগোবর্ধনে বাস 
করিতে থাকেন। দিবারাত্র হরিনাম জপ, হরিনাম কীর্তন। ইহাঁতেও 
তৃপ্ত না হইয়া তিনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেন। রাজা হইয়া 
ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা । কিন্তু ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা পান নাই। 
কষ্ণদাস বাবাজী তখনও কপ! করিতে কুঠিত। শেষে লালাবাবু শেঠের 
বাড়ীতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। অভিমান ছিল বলিয় 
এতদিন ইহ1 পারেন নাই। লালাবাবুকে দেখিয়। শেঠেরা স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। পরম সমাদরে তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন। সেই দিন: 
ক্কষ্দাস বাবাজীও দীক্ষ1 দিলেন। 
লালাবাবু সাধন ভজন লইয়া বুন্দীবনে; পতিপ্রাণ! কাত্যায়নী 
বিষয় সম্পত্তি লইয়! শ্বশুরের ভিটায়। স্বামী দিলেন বোঝা ফেলিয়া, 
সতী লইলেন মাথায় তুলিয়া । শ্বশুরবংশের মীনসন্ত্রম যাহাতে বজায় 
থাকে, পুত্র নারায়ণ মানুষ হয়, দেবসেবা, অতিথিসেব। নিয়মিত চলে, 
_ প্রজার সুখে থাকে এতগুলি কর্তব্য তিনি না পালন করিলে, করিবে 
কে! যাহার করিবার কথা তিনি যে সন্ন্যাসী । 
কাত্যায়নী ছিলেন বিছুধী। তিন চারি খানি আইনেও তাহার 
ব্যুৎপত্তি ছিল। জমিদারী সংক্রান্ত চিঠি পত্রের খসড়া তিনি নিজেই 
করিতেন। যে কর্মচারী যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজ 
দিতেন এবং লক্ষ্য রাখিতেন কাজ ঠিক হইতেছে কি না। নায়েব 
গোঁমস্তা কেহ কোন প্রজাকে উতগীড়ন করিয়াছে জানিতে পাঁরিলে তিনি 
অপরাধী কর্মচারীকে দণ্ড দিতেন । বলিতেন, “আমার নারায়ণও যা, 
প্রজারাও তাই ।» | | 
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গৃহদেবতার নিত্যসেবা ছাড়া কাশীপুরের ঠাকুরবাড়ী ও অন্ঠান্ত 
দেবালয়ে তিনি প্রতিমাসে তিন চারি বার মহোৎসব দিতেন ও বহু 
ব্রাঙ্গণ বৈষ্ণব ভোজন করাইতেন। কিন্তু সকল সময়েই তাহার প্রাণ 
পড়িয়া! থাকিত হুদূর বৃন্দাবনে স্বামীর চরণে । 

বথাকালে নারায়ণের বিবাহ দিয়া কাত্যা়নী বধূ তারাস্থুন্দরীকে 
শৃহে আনিলেন। তিনিও একদিন বধূ হইয়! এই সংসারে আসিয়া যে 
'আদর যত্ব পাইয়াছিলেন আপনার বধূকে সেই আদরে আপনার করিয়া! 
লইলেন। কিন্তু তাহার সন্তানাদি ন! হওয়ায় বংশ লোপের ভয়ে 
কাত্যা়নী পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিলেন। অবগ্ত ইহাতে তারাল্গন্দরীর 
মত ছিল। দ্বিতীয় বধূর নাম করুণাময়ী। করুণাময়ী হইতেও বংশ- 
'লোপের ভয় ঘুচিল না। অগত্য1 কাত্যারনী ছুই বধূকে পোষ্পুত্র 
লইতে অনুরোধ করিলেন। ঘটিলও তাই। তারাহুন্বরীর পোষ্যপুজের 
নাম প্রতাপচন্ত্র ; করুণাময়ীর_-ঈশ্বরচন্দ্র। প্রতাপ ও ঈশ্বর সহোদর 
ভ্রাতা এবং কাত্যায়নীর ভ্রাতুষ্পুত্র | 

রাজাবাবু (নারায়ণ) সাবালক হইয়া বিষয়সম্পন্তি বুঝিয়া 
'লইলেও রাণী কাত্যায়নীকে হাল ধরিয়। থাকিতে হইত। কোন সমস্ত 
জটিল হইয়া উঠিলে তিনি সহজে তাহার সমাধান করিয়! দ্রিতেন। 

স্বামী সন্ন্যাসী বলিয়া তিনি বেশভৃষা করিতেন না। কেবল সীমস্ত 
"ও হাতের চিহ্ন দেখিয়া লোকে বুঝিত তিনি সধবা। কিন্তু নিয়তির 
নিষ্ঠুর বিধানে সে চিহও একদিন সহসা বিলুপ্ত হইল। ১২২৮ সালে 
জ্যৈষ্ঠ মাসে লালাবাবু বৃন্দাবন ধামে গতায়ু হইলেন। আকম্মিক 
মৃত্যু । তিনি যমুনায় স্নান করিয়া মধুর হরিনাম করিতে করিতে গিরি 
গোবর্ধনের আশ্রমে ফিরিয়া আদিতেছিলেন এমন সময়ে গোম্ালিয়রের 
মহারাণী লোকজন লইয়া উপস্থিত। দীক্ষা গ্রহণের পর লা'লাবাবু 
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বষয়ীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না। মহারাণী তাহাকে প্রণাম 
করিয়! পদধূলি লইবা'র উপক্রম করিতে তিনি তাড়াতাড়ি সরিয়া! যান। 
সেই সময়ে মহাঁরাণীর দেহরক্ষীর মধ্যে একজনের অশ্বের ক্ষুরের "আঘাতে 
লালাবাবু আহত হইয়া অজ্ঞান হইয়1 পড়েন। জ্ঞান হইলে রাধাকষ্চের 
ুগলমুর্তি দেখিতে দেখিতে তিনি বৈকুঞধামে যাত্রী করেন। নিদারুণ 
সংবাদ পাইয়া রাণী কাত্যায়নী জীবন্মতা হন। স্ত্রী পুত্র পরিবার 
বিষয়াশয় সকলই থাকিতে প্রবাসে দীনহীনের মত স্বাসীর জীবনের : 
অবসান হইল, একটিবার চোখের দেখাও ঘটিল না এই হুঃখে রাণী 
মারও কাতর হইয়া! থাকিতেন। কিন্তু দুঃখের যে এখনও অনেক বাকী 
এই সংবাদ তিনি জানিতেন না । জানিলেন যখন একমাত্র পুত্র রাজাবাবু 
তাহার বুকে শক্তিশেল হানির়! অনন্ত কালপ্রবাহে বুদ্বুদের মত 
মিশাইয়া গেলেন। পতি শোক, পুত্র শোক। রাণী কাত্যার়নীর' 
উঠিবার শক্তি রহিল না। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজ প্রতাপচন্দ্র বিষর 
সম্পত্তি দেখিতে লাগিলেন। বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দুই রাজার 
বেশ সৌহাদ্দি ছিল। তিনি পাইকপাড়ার রা'জবাটীতে প্রায়ই যাইতেন। 
রাণী কাত্যায়নী তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়! ভক্তি করিতেন আবার পৌভ্রের 
বন্ধু বলিয়া শ্নেহও করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্ত্র বিদ্ভাসাগর 
মহাশয়ের সকল কাজেই উৎসাহ দিতেন, সাহাধ্য করিতেন। তিনিও 
ইহার প্রতিদান দিতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাজা? 
ঈশ্বরচন্ত্রের মৃত্যু হয়। রাণী কাত্যায়নী শোকের উপর শোক পাঁন। 
বন্ধুকে হারাইয়! বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বড়ই কাতর হন। 

রাণী কাত্যায়নীর শোকের পাত্র তখনও পুর্ণ হয় নাই। রাজপরিবারে' 
মাবার মৃত্যু দেখা দিল। ১২৭৩ সালে ৪ঠ1 শ্রাবণ রাজ! প্রতাপচন্তর 
মহাপথের পথিক হন। রাণী কাত্যায়নী ও বিদ্ভাসাগর মহাশয় অনেক: 
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চেষ্ট্কিরিয়াও বাধা দিতে পারেন নাই। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 
ছিলেন প্রতাপচন্দ্রের চিকিৎসক। মাসে এক হাজার টাকা দর্ণনী 
পাইতেন। পৌত্রকে বাচাইতে বুদ্ধ! রাণী টাকাকে টাকা মনে করেন 
নাই। তাহাকে হারাইয়া রাণী মৃতকল্প! হইলেন। পাইকপাড়া রাজ- 
পরিবারেরও অবস্থ! শোচনীয় হইয়া! উঠিল । রাজকুমারের! নাবালক । 
রাণী একে বৃদ্ধা তাহাতে শোকে পাথর। বিষয়সম্পত্তি দেখিবার 
লোকাভাব। রাণী কাত্যায়নী বুঝিলেন এ সঙ্কটে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌ 
ভরসা । তিনি বিগ্ভাসাগর মহাঁশয়কে বলিলেন “ঈশ্বর, তোমার তো 
ভাই ছোট লাটের সঙ্গে খুব আলাপ। যদ্দি বিষয়সম্পত্তি তাকে বলে 
করে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে দেওয়াতে পাঁর তবেই রক্ষা। নৈলে 
সব যাবে ।” ছোটলাট বিডন সাহেবকে বলিয়। বিদ্াসাগর মহাশয় 
সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন। রাণীর আর একটা অনুরোধ ছিল--ষ্টেট 
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে থাকিলে রাজকুমারেরা যেন ওয়ার্ডসের 
অধীন বিষ্ভালয়ে পড়াশুনা করিতে বাধ্য না হয়। বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের 
অনুরোধে ছোটলাট বাহাছুর রাণী কাত্যাকনীর সে ইচ্ছা! পুরণ করেন। 

ক্রমাগত শোক পাইয়া! রাণী কাত্যায়নীর দেহ জরজর হইয়াছিল। 
তিনি দিবারাত্র উন্মনা থাকিতেন--কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা 
কহিতেন নাঁ। আয়ুস্রধ্য ধীরে ধীরে ডুবিয়া আসিতেছিল। কিন্তু 
শোকের শেষ তখনও হয় নাই। বাজ প্রতাপচন্দ্রের কন্। প্রভাবতী 
বিবাহের অল্পদিন পরে বিধব। হইয়া রাণীকে পাগল করিয়া দ্িল। 
মানুষের শরীরে আর কত সয়। ১২৭৫ সালে ওর ভাত্র মুর্শিদাবাদের 
অন্তর্গত জামুয়াকান্দীর বাটাতে রাণী কাত্যায়নীর জীবনের অবসান হয় 

“কান্না আমার সার। প্রহর তোমায় ডেকে 
ঘুরেছিল চারিদিকের বাধায় ঠেকে, 
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বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকুপে 
আজ এসেছ ভূবনমোহন ম্বপন-রূপে 1” 
লালাবাবুর গৃহত্যাগের পর পতিরতা৷ কাত্যায়নীর চোখের জল 
কোনদিন শুখাম্ন নাই। স্বামী ক্রষ্ণপ্রেমে পাগল কিন্তু তীহার বৃষ 
বলিতে লালাবাবু ভিন্ন আর কেহ ছিল না । সেই হিন্দুনারীর ইহকাল 
পরকাল স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া! গিয়। বিদেশে প্রীণত্যাগ করেন। 
তাহার পর একে একে পুত্র পৌত্র সকলেই তাহাকে অশ্রসাগরে ডুবাইক্সা 
গতপ্রাণ হয়। বিপুল বেদনার উপর বিপুল বিষয়সম্পত্তির ছুর্বহ বোঝা 
ও ছুর্ভাবন! লাগিয়াই থাঁকিত। মৃত্যু সতাই ভূবনমোহন স্বপ্নরূপে দেখা 
দিয়া এই শোঁকাতুরা নারীকে চির-নিদ্রার বর দেয় | 
রাণী কাত্যায়নী আদর্শ নারী । অস্তঃপুরে থাকিয়া তিনি যে ভাবে 
রাজত্ব পরিচালন! করিতেন তাহা অনেক পুরুষ জমিদার পারেন কিনা৷ 
সন্দেহ। ভগবান তাহাকে অতুল এ্রশ্বধ্যের অধিশ্বরী করিয়াছিলেন, 
তিনিও তাহার সদ্বাবহার করিয়া গিয়াছেন। হুগলী কলেজে একটা 
ছাত্রবৃত্তি এখনও তাহার বিদ্যান্গরাগিতাঁর পরিচয় দের । সাধারণের 
উপকার হুইবে বলিয়! তিনি নান স্থানে পথ-ঘাট, সেতু, পু্ষরিণী, 
বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রস্ৃতি বহু সদনষ্ঠান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া 
ংল' পাঠশালা ও সংস্কৃত টোলে রাণীর মত অর্থ সাহায্য করিতেন। 
এই পুণ্যবতীর ধর্মকর্ম ও দানধ্যানের ব্যয়ের পরিমাণ অন্যুন ১৬ লক্ষ 
টাকা । লালাবাবুর ত্যাগ প্রশংসনীয় কিন্তু রাণী কাত্যায়নী ভোগের 
. মধ্যে থাকিয়া যে ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন তাহাও অপূর্ব । 


৮ রাণী রাসমণি 


অসম্ভব ষেকি করিয়! সম্ভব হয় এবং কেন হয় সে রহম্ত একমাত্র 
তিনি জানেন বাহার অজীন] কিছুই নাই ; সকল কারণের হাল ধরিয়া 
যিনি অনাদি অনন্ত কাল প্রশাস্তমনে অলক্ষ্যে বসিয়া আছেন। কিন্তু 
যখন এই অঘটন ঘটে তখন বিম্ময়ের অবধি থাকে না, সংশয় অবজ্ঞা 
লজ্জার মাথ1| নত করে, দিকে দিকে জয়ধ্বনি রণিয়া উঠে। 

ইহারই সাক্ষী রাণী রাসমণি। তীহার জন্ম দরিদ্র কৈবর্ভ গৃহে । 
সাল ১২**। জন্মভূমি কোনা-__-২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালি সহরের 
কাছাকাছি ক্ষুদ্র পল্লী। চাষবাস ও ঘরামির কাজ করিয়া হরেকৃষঃ 
দাঁসের কায়ক্লেশে দিনপাত হইত । ম্ুতরাৎ রাসমণির জীবনের রথ. 
ছুঃখদৈন্তের হুর্গম পথেই জয়যাত্রায় বাহির হয়। সে উষালগ্নে কোণায় 
না ছিল উৎসবের কোন শুভ আয়োজন, নাছিল কোন আড়ম্বর, এবং 
বিধাতা যদি স্বয়ং আসিয়া বলিতেন যে হরেকৃষ্ণের এই কন্তাঁটী কালে 
দয়াদাক্ষিণ্যে, দেশের ও দশের সেবায় যশোমন্দিরের সোণার সিংহাসন 
আলে! করিয়া সমগ্র দেশের মুখোঁজ্জল করিবে, সে কথা বোধ হয় টি 
বিশ্বীস করিত ন1। | 

দরিদ্রের সংসারে অভাবের তাড়ন। নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দেয় 
না; সেখানে ছুঃখের অমাঁনিশ| পোহাইতে চায় না; সে অন্ধকারে মনের: 
ইচ্ছা বাহির হইবার পথ খু'জিয়া না পাইয়! মনের কোণেই বনবাস করে। 
কিন্ত নিরীহ হরেকৃষ্ বিধাতার নামে বৃথা, অভিযোগ ও সর্বদা হ! হুতাশ 
করিয়া, দুরবস্থার অপরাধ স্ত্রী র]মুপ্রিয়ার উপর অযথ! চাঁপাইয়! দৈন্ঠ 
দুঃখকে ছুঃসহ করিয়া তোলেন নাই। “হুরিরু ইচ্ছা” বলিয়া! তাহাকে, 
সহজ ভাবে লইয়াছিলেন। সেইজন্য পর্ণকুটারে স্বর্ণ না থাক্‌ শাস্তি ছিল। 
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দরিদ্রের ছেলেমেয়ে রৌদ্রে পুড়িয়া বর্ষায় ভিপ্জিয়া, শীতে জড়সড় 
হইয়া, পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয়া বড় হয়। শৈশব হইতেই 
তাহারা শ্রমিক। ৬৭ বসর বয়সে রাসমণিকে সংসারের অনেক 
কাজ করিতে হইত। খেলাধূলা! লইয়! থাকিবার অবকাশ ঘটে নাই। 
আবাদের সময় হরেকৃষ্চ থাকিতেন সারাদিন মাঠে 3 দারুণ রৌদ্রে মাঠে 
ভাত লইয়া! যাইতে হইত রাসমণিকে । তরি তরকারী প্রায়ই থাকিত 
না; রাসমণি রামপ্রিয়ার সঙ্গে যাইতেন ডুমুর পাঁড়িতে, না হয় পু্ষরিণী 
হুইতে শাক তুলিতে । এমনই করিয়! সংসার চলিত। কিন্তু রামপ্রিক্নার 
শিক্ষার গুণে রালমণি কোন কাজেই বিরক্ত হইতেন নাঃ “পারিব না 
বলির অন্ঠায় আবদার ধরিতেন না। 
:. হুরেক্ুষ্ঝ সামান্য বাংল! লেখাপড়া জানিতেন। দিনের কাজ সারিয়া 
প্রত্যহ সন্ধ্যাবেল! কৃত্তিবাঁপী রামায়ণ পড়িতেন। পাড়ার অনেকেই 
আদিত শুনিতে । রাঁসমণিও শুনিতেন। ভাল করিয়া বুঝিতে না 
পারিলেও ভগবানের চিরমধুর যুগলীলা শুনিতে শুনিতে বালিকা! 
স্ট্ধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত । 

আট বৎসর বয়সে রাসমণিকে মাতৃহার! করিয়া রামপ্রিয়া দেহত্যাগ 
করেন। মা হারানো সন্তানের যে কত বড় হুর্ভাগ্য সে কথা বুঝিবার 
বয়স না হইলেও রাসমণি “মা” “মা” করিয়া কাদিয়া সারা হইতেন। 
আত্মীয়স্বজন বুবাইত মা শরীর সারিতে বাপের বাড়ী গিয়াছে । শরীর 
স।রিলেই ফিরিয়া আসিবে । রাসমণি কখন ভাবিতেন সত্যই বুঝি 
তাই, কখন 'ম! এখন কেন আসছে না” বলিয়া হরেক্ৃষ্চকে বিত্রত করিয়! 
তুলিতেন। তাহাকে ভূলাইতে গিয়া হরেক্ষ্ণের পত্ধীশোক উঠিত 
দ্বিগুণ উথপিয়া । কেবল ইহাই নয়। রামপ্রিয়ার অভাবে সংসারের 
টানাটানি শতগুণ বাঁড়িয়! উঠে। | 


রাণী রাসমণি ৯৭ 


শামস পপি, এপি বাসটি পলি পর পা সপ সপ সপ এলা আপাস পস প ৯ প  সসপসপসসস উ 


স্রমনই করিয়া! তিন বৎসর কাটিয়া গেল। রাসমণি পড়িলেন দশ 
হাঁড়িয়া একাদশের কোঠায়। বিবাহের বয়স। হরেকৃষ্ণ বিব্রত। 
কিন্ত রাসমণির ছুঃখের কঠোর তপ্ত! শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ঠিক 
এই সময়ে জানবাজারের জমিদার গ্রীতরাম মাঢ় একটী জুন্বরী পাত্রী 
খুজিতেছিলেন। রাঁসমণির রূপ ছিল দেখিবার বস্ত। পাত্রপক্ষের মনে 
ধরিল। হরেক্ুষ্ণ স্বজাতি। সুতরাং এক শুভ রাত্রে শুভ লঙ্গে 
প্রীতরামের কনিষ্ঠ পু্র রাঁজচন্দ্রের সঙ্গে রাসমণির শুভ বিবাহ হইয়া 
গেল। সমানে অসমানে কুটুক্ষিতা_-অতএব ধনবানের মর্ধ্যাদার খাতিরে 
শুভকর্ম্ম ঘটিল জাঁনবাজারে জমিদার গৃহে । রাসমণির এই অভাবনীয় 
সৌভাগ্যের কথা সতীলোকে রামপ্রিয়াকে বলিতে ছুটিল হরেকুফের 
গোপন অশ্রু ! হায়, আজ যদ্দি সে থাঁকিত ! 

বিবাহান্তে রাসমণিকে বিভবের বেদ্রিকায় বসাইয়! হরেকৃষ্ণ আত্মীয় 
স্বজন লইয়া আপনার নিরবচ্ছিন্ন ছুঃখদৈন্তের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন ॥ 
প্রাণ রহিল জানবাজারে পড়িয়া । : 

বিবাহে দূরের পথিক আসে কাছে। পর হয় আপনার । অজানার 
সঙ্গে হয় জানাজানি, মাখামাখি । সেই একজনকে কেন্দ্র করিয়া হৃদয় 
সমস্ত পৃথিবীকে ভাল বাসিতে শিখে--জীবন ফলে ফুলে ভরিয়া উঠে। 
রাজচন্দ্রের আরে! ছুইবার বিবাহ হইয়াছিল কিস্ত সে নামে । বিবাহের 
অল্পদিন পরেই তিনি বিপড়্ীক হন। গণনায় রাসমণি রাজচন্দ্রের তৃতীয় 
পক্ষ কিন্তু অস্ত্রের দিক দিয়া তিনিই প্রথম। 

ধনীর সংসার--আত্মীয় অনাআজীয়ের হাট বলিলেই চলে। রাসমবি 
নব বধু -সকলের আদরের পাত্রী। প্রীতরাম “বৌমা, বলিতে অজ্ঞান । 
নূতন জীবন--স্বপ্পের মত কাটে । মাঝে মাঝে হরেকুষখ আসিয়! 
রাসমণিকে দেখিয়া যান। কখন কখন. আত্মীয়ের] আসে । তাহারা 
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দেখে--তাহাদের “রাসি” সেই আগের “রাসিই” আছে--সেই সরল হাসি, 
সেই মিষ্ট কথা, সেই সরল মন। পরিবর্তন ঘটিয়াছে কেবল বেশভূষায়, 
রূপলাবণ্যে। 

১২১৩ সালে রাসমণির প্রথম] কন্যার জন্ম হয়। .ল্লীতরাম ঘট! 
করিয়া! পৌত্রীর নাম রাখেন পন্সমণি। ইহার পর আসে কুমারী; 
কুমারীর পর করুণাময়ী। সর্ধশেষে আসে জগদম্বী। করুণাময়ীর বয়স 
যখন এক বৎসর তখন প্রীতরাম পদ্মমণির বিবাহ দেন সিধী নিবাসী 
রামচন্দ্র দাসের সঙ্গে। প্রথম! পৌত্রীর বিবাহে গ্রীতরাম ব্যয় করেন ছুই 
হাতে। ইহার অল্পদিন পরে তাহার কম্মময় জীবনের অবসান হয়| 

প্রীতরাম ছিলেন 961-77505 বা আপন-গড়া লোক । শৈশবে 
পিতৃমাতৃহীন গ্রীতরাম ছুই সহোদর রামতন্গ ও কাঁলীপ্রসাদকে লইয়া 
_জানবাজারের জমিদার মান্নাবাবুদের বাড়ীতে পিসিমাতার আশ্রয় লন। 
: এখানে সামান্ত ইংরাজী ও বাংল! শিখিয়া তিনি কলিকাতার কেল্লায় 
সৈন্ঠের রসদ সরবরাহের কাজ আরম্ভ করেন। এই কাজ করিতে করিতে 
তিনি একজন সাহেবের সঙ্গে ঢাকায় যান। সেখানে নাটোরের রাজা 
রামকান্ত রায়ের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। উদ্যোগী পুরুষের প্রতি 
চঞ্চলা কমলার অচঞ্চল ন্লেহ। রাজা রামকাস্ত প্রীতরামকে নাটোরের 
অস্থায়ী দেওয়ানী পদ দেন। স্থায়ী দেওয়ান আসিলে গ্রীতরাম 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন তাহার সৌভাগ্যের পাল1। 
অর্থ, মানসম্ত্রম কিছুরই অভাব নাই। অভাব গৃহলক্ষীর। সে 
'অভাবও শীঘ্র দূর হয়। মান্নাবাধুদের যুগলবাবু পরম আগ্রহে 
স্বাহাকে জামাতা করেন । গ্রীতরামের দুই পুত্র-_ হরচন্দ্র ও রাজচন্দ্র। 
- জ্রীতরাম বীচিয়া থাকিতে হুরচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে। ুত্রশোকের অসহ 

বেদন। বুকে ধরিয়া! গ্রীতরাম মহাযাত্রা করেন । | 


লসর লীসমিপি্িলসি বসি সিরোসিস 
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পিতার পরলোকাস্তে রাজচন্দ্র বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন । অনেকে 
তাবিয়াছিল বিষয় বিতবের মোহে অন্ধ হইয়! রাজচন্ত্র স্থুপথ ছাড়িয়! 
কুপথে চলিবেন। ম্ুতরাং তীহার সর্বনাশের সর্ধগ্রাস হইতে রক্ষা 
পাওয়] স্বুকঠিন। কি করিলে কুবেরের ভাগার ছুই দিনে নিঃশেষ হয় সে 
যুক্তি দিবার লোকের অভাব ছিল না| কিন্তু রাসমণির প্রেমের প্রভাৰে 
কোন অঘটন ঘটে নাই। রাসমণির সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া রাঁজচন্ত্র 
কোন কাজে হাত দিতেন না। স্বার্থহানির ক্ষোভে অনেকে তাহার 
এমন একটা উপনাম দিত যে তাহা অখ্যাতির না হইলেও পুরুষের পক্ষে 
গৌরবের নয়। কখন কাণে উঠিলে রহস্তপ্রিয় রাজচন্দ্র সে কথ] হাসিয়া 
উড়াইয়।৷ দিতেন। 

সেকালে স্ত্রীলোকের বিস্াশিক্ষা! “নৈব চ” হইলেও রাসমণি রাজচন্দের 
কাছে গোপনে বাংল! লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। এখন তাহা কাজে 
লাগিল। | 

দারিদ্র্যের কষ্ট যে কি ছুঃসহ রাসমণি শৈশবেই তাহ বুঝিয়াছিলেন। 
সেই দারুণ অগ্নি পরীক্ষার করুণ স্থৃতি এখন দিন প্রাইয়! তাঁহাকে বতী 
করিল দীন ছুঃখীর অভাব মোচনে, নানা সৎকার্য্যে। উদার রাজচন্দ্রের 
উৎসাহ হইল তাহার সহায়। 

রাসমণির প্রথম অবদান কলিকাতার চির ইহা াদপাল 
ঘাটের সংলগ্ন। ইহার উপলক্ষ হরেক্ষ্চের হ্বর্গলাভ। তখন জান- 
বাজার হইতে গঙ্গান্নান করিতে আপিলে বাঁধানো! ঘাটের অভাবে . 
স্নানার্থারা বড় অন্বিধায় পড়িত। চতুর্থার দিন রাসমণি গঙ্গাম্নানে 
আসিয়! এই অস্কুবিধা ভোগ করেন এবং বাড়ী গিয়া রাজচন্দ্রকে এই 
স্বানঘাটটী বীধাইয়া দিবার অন্থরোধ করেন। তীহার সদিচ্ছা পুর্ণ 
করিতে রাজচন্্র কালবিলম্ব করেন নাই! ১২৩৮ সালে ঘাট বাঁধাইয়া 
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| দিরা রাসমণি.জানবাজার হইতে গঙ্গান্নানের পথ. বাধাইয়৷ দেন। 
পথের নাম হয় বাবুরৌড--বর্তমান নাম কর্পোরেসন ক্র । ইহা! ছাড়া 
নিমতলার শ্মশান ঘাট, আহিরীটোলার স্াানঘাট ও চাদ্নী এই পুণ্যবতীর 
কীর্তি এবৎ তাহার শক্তিকেন্দরের ন্বর্ণাসনে বসিয়া বদান্ত রাজচন্্র সুখে 
প্রশান্ত হাসির অনাবিল চন্দ্রীলোক | 

রাসমণির জীবনের চিত্র আঁকিতে গিয়! প্রথমেই মনে পড়ে রাজ- 
টন্দ্রের কথা। বস্ততঃ এমন স্বামী সৌভাগ্য, এমন বিরাট আকাশের 
আশ্রয় না পাইলে তাহার গৌরবের ক্ছিটা দিকে দ্রিকে ছড়াইত কি 
শা সনগোহ ! 

রাজচন্দ্র ছিলেন সদালাপী, উদ্ারপন্থী, বিচ্যোৎসাহী। ইহার উপর 
বিপন্নের সাহায্যে দৃঢব্রত, মুক্তহস্ত। কোন প্রার্থীকে একবার “ই” 
ৰলিলে শত প্রতিকুল অবস্থার সাধ্য ছিল না যে “না” বলায় । একবার 
একজন পরিচিত ইংরাজ বণিককে ব্যবসার জন্য ৮**** টাক! খণ দিবার 
কথা দিয়! সম্পন্ন রাজচন্দ্র সংবাদ পাঁন বিপন্ন প্রার্থী কপর্দকহীন । ব্যবসার 
অবস্থা শোচনীয়। তাহাকে খণ দেওয়া আর টাকা জলে ফেলি 
দেওয়া একই কথা । কিন্তু রাঁজচন্দ্রের যে কথা সেই কাজ । ইংরাজ 
বণিক যথাসময়ে প্র টাকা পান এবং নষ্টভাগ্য ফিরাইয়া আনিয়া রাজ- 
চন্দ্রের খণ পরিশোধ করেন । 

১৮২৯ সাল ৪১1 ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিষ্কের আমলে সহমরণ প্রথা 
ব্লাজবিধি বলে বন্ধ হয়। ইহার নিয়ন্ত্রণে রাজ! রামমোহন রায় প্রমুখ 
. যে সকল উদীরপন্থী ভারতবাসী লর্ড বের্টিক্কের সহায় ছিলেন, রাজচন্্র 

তাহাদের অন্যতম | 
_.. রাঁজভাষা প্রচলনের জন্য লর্ড বেটিক্ক একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন 
করেন। কিন্ত সিন্ধুপারের সরদ্ব তীর হিন্দু, পুজারী বড় একটা জোটে 
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না। বেন্টিষ্ক সাছেব পড়েন ভাবনায় । ডাক পড়ে উদারপন্থী দলের? 
ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা স্কায়ীত্ব লাভ করে। নাম হয় হিন্দু কলেজ। 
টাদার খাতায় রাজচন্দ্রের নাম উঠে হাজারের কোঠায় । উপরস্ত ১ জন 
ছাত্রের পড়িবার পমস্ত ব্যয়ভার বহিতে তিনি রাজী হন। তাহার 
অবর্তমানে রাসমণি এই ভার বহিতেন আনন্দে। 

ব্যবসায়ী মহলে রাঁজচন্দ্র ছিলেন সকলের প্রিয় । তাহার মুল্যবান 
যুক্তি পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইত । ব্যবসায় বুদ্ধিতে তাঁহার কাছে বড 
বড় ব্যবসায়ী হার মানিতেন। একবার 715:19০এ আফিম নীলাম 
ডাকের দিন ঝড় বৃষ্টিতে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভাগ্যক্রমে 
দুর্যোগ আরম্ত হয় রাজচন্ত্র সেখানে পৌছাইলে। যথা সময়ে নীলামের 


ডাক আরম্ভ 'হয়। অন্ত কেহ ন1! থাকায় রাজচন্দ্র ২৫ হাজার টাকায় 


সমস্ত আফিম ডাকিয়া লন। ঝড় বৃষ্টি থামিলে মাড়োয়ারী ব্যাঁপারীর। 
7:০1810€এ পৌছিয়। শোনে রাঁজচন্দ্রবাবু আফিম ডাকিয়া লইয়াছেন। 
তখন সকলে মিলিয়| রাজচন্দ্রকে ই আফিম আবার নীলামে উঠাইতে 
অনুনয় বিনয় করায়, তিনি আবার ডাক আরম্ভ করেন। পঁচিশ হাজার 
হইতে ডাক উঠে ৭৫ হাজারে । ৫৯ হাজার টাকা লাভ করিয়া 
ভাগ্যবান রাজচন্ত্র বাড়ী ফেরেন। 

বেলেঘাটায় গ্রীতরামের ছুইটা আড়ত ছিল) একটা ম্ুণের, অপরটা 
বাশের | এই বাঁশের ব্যবসায় হইতে তাহার “মাঢ়” উপাধির উৎপত্তি | 
বেলেঘাটায় কোন খাল না থাকায় ব্যবসার বড় অস্থুবিধা হইত 


রাজচন্দরের উদ্যোগে ও অন্ান্ত ব্যবসায়ীর সমবেত চেষ্টায় গভর্ণমেপ্ট . 
খাল কাটিয়া তাহাদের অভাব দূর করেন। ইহাঁতে রাজনন্ত্র 


নগদ টাক ছাড়া খালের ভিতর তীহার যে জমি পড়িয়াছিল তাহাও 


বিনামূল্যে দান করেন। খাল হুইলে বিপদে পড়ে যত দীনছুঃখী। 





১০২. জীবনী-সংগ্রহ-_২য় ভাগ 








১৫৯ ক্স লিও উতলা রস পিঠ 


গতর্ণমেন্ট খাল কাটিয়া পারাপারের জন্য খেয়া নৌক1 করিয়া দেন। 
খেয়ায় পয়স। লাগে । তাহার! পায় কোথা ! রাজচন্দ্রের মুখে রাসমণি 
সকল সংবাদ পাইতেন। দীনছুঃখীর অস্থবিধায় তাহার প্রাণ কাদিয়! 
উঠে। যাহাতে তাহার! বিনা কড়িতে পারাপার করিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করিয়া! দিতে রাঁজচন্দ্রকে ধরিয়া বসেন। তাহার কোন 
কামনাই রাজচন্দ্র অপুর্ণ রাখিতেন না । হুতরাং বিনা কড়িতে পারাপার 
করিতে পাইয়া দীন ছুঃখীর দল বীচে | 
১২৪* সালে বাংলায় ভীষণ ছুণ্িক্ষের সময় রাজচন্দ্র ও রাসমণি 
তাহাদের ভাণ্ডার খুলিয়| অনশন মৃত্যুর -হাত হইতে যে কত লোককে 
' উদ্ধার করেন তাহার ইয়ত্ব! নাই। 
 াজচন্দ্রের নানাগুণে মুগ্ধ হইয়া লর্ড বেশ্টিষ্ক তাঁহাকে পরায়” উপাধি 
দিয়া গুণগ্রাহীতার পরিচয় দেন। 
লর্ড বেশ্টিষ্কের পর সদাশয় মেটকাঁফ সাহেব অস্থায়ীভাবে বড়লাটের 
কাজ করেন। এই মহামতি রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে রাজচন্দ্রের বিশেষ 
সৌহাদ্্য ছিল এবং “মেটকাফ হল” নাম দিয়া কলিকাতায় যে 
সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হয় তাহাতে রাজচন্দ্র ৫০** টাক! দেন। 
১২৪৩ সালে ৪৯ বৎসর বয়সে রাজচন্দ্রের দেহাস্তর ঘটে । শ্রাছ্ধে 
যে যে কাজ করিলে শ্বামীর আত্মা পরলোকে তৃপ্ত হয় রাসমণি তাহার 
একটাও বাদ দেন লাই। ইহাতে ব্যয় হয় ৫৫ হাজার টাকা। 
রাসমণি এখন বিধব1। প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ 
ও বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধিকারিণী। সন্তানের মধ্যে তিন কন্তা ও তিন 
জামাতা। বিবাহিতা! তৃতীয়! কন্ঠ করুণাময়ীর মৃত্যু ঘটে রাজচন্ত্র বাচিয়া 
থাকিতে । তিনি তৃতীয় জামাতা! মধুরামোহনের হাতেই রি কন্তা 
_ জগদম্বাকে দান করেন। 


রাণী রাসমণি ১০৩ 


লিলি ভাটি লীসসি লীনা ঠীটি লাস্ট ঠোস্টিলীসটি লীন শীষটি পা পাস রীনা লি তি পা স্মপরসিতী সিা ৯ পৌ্টিলাস্মিণ তাস সি পাপ লো লী পি পিসি পিল লস্ট পাস রে সপা্পস্মিসসসসপিস্থি 


্রীলোকের হাতে এত সম্পত্তি থাকা তাল নয় বলিয়া অনেকে 
রাসমণিকে একজন ম্যানেজার রাখিতে পরামর্শ দেন। কলিকাতার 
কোন বিখ্যাত ব্যক্তি রাঁজচন্দ্রের কাছে ১॥ লক্ষ টাঁকা কর্জ 
লইয়া এযাবৎ পরিশোধ করেন নাই। ইনিই ম্যানেজার নিয়োগের 
বিশেষ পক্ষপাতী হন এবং তিনি ম্যানেজার হইলে রাসমণির আর কোন 
ভাবন! চিন্তা থাকিবে না, বিষয়ের আয়ও চতুণ্ুণ বাড়িবে এই সব 
অত্যাবন্তক কথা যথাস্থানে নিবেদন করেন। বুদ্ধিমতী রাসমণি 
দেখিলেন যে টাকা আদায়ের এই চমৎকার হ্থযোগ । ম্যানেজার 
করিবার লোভ দেখাইয়া তিনি স্থ্দ সমেত ৯॥ লক্ষ টাকা আদায় 
করেন। তারপর তাহাকে বলেন যে বিষয় সম্পত্তি তিন জামাত। 
দেখিবেন, বাহিরের কাহাকেও ম্যানেজার রাখিবার প্রয়োজন নাই । 
মতি লোভে কেহ কেহ নষ্ট হয় । এর ভদ্রলোকের ঠিক সেই দশ। ঘটে । 

বিষয়সম্পন্তি তিন জামাতাকে পালাক্রমে দেখিতে দিয়া রাসমণি 
পুজার্চনা, বারব্রত ও নান। সদচুষ্ঠানে ব্রতী হন। দেবদ্বিজে ভক্তি, 
দীনহীনে দয়া, সৎকর্্সে মতি দ্বিন দ্রিন বাড়িতে থাকে। রাসযাত্রা 
তিনি মহোৎসবে পরিণত করেন। ইহাতে তাহার ব্যয় হইত প্রায় 
২০০০৯ টাক1। শ্রীক্ষ্জের ঝুলনযাত্রার সময় জানবাঁজারের জমিদারবাটা 
মপূর্ববপ্রী লাভ করিত । 

১২৪৫ সালে রাসমণি জানবাজারের প্রসিদ্ধ রূপার রথ প্রতিষ্ঠ। 
₹রেন। এই রথ গড়িবার ফরমাস পাঁয় দেশী দ্বর্ণকার। জামাতার! 
হুমিল্টন প্রভৃতি সাহেবের দোকানে রথ গড়াইবার প্রস্তাব করেন কিন্তু 
[ীসমণি তাহা! ঘটিতে দেন নাই। সেটা শ্বদেশীধুগও নয়, অসহযোগেরও 
[গর নয় কিন্ত দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়! বিদেশীর পৃষ্ঠপৌষকতা 
সম ণি গহিত কাজ মনে করিয়াছিলেন। জামাতারা বলিয়াছিলেন য়ে. 


১০৪ _জীবনী-সংগ্রহ-২র ভাগ 


+ 
হ 
পসটপাসটিসিপসি্মর্সিপিিসিলা দির ৯ পাস পাসর শাসসিপাসটিাটিপাসি সি্াসিসরাসিঠস সিএ সন সপিস্পিসিলান্ছি পাসচাসিস্পিস্পিউতসপাসি সিসির সপিস্পিসিলাসিসপাসিশি তিপাসপিসিসিপাসি ছি কা সা 


সাহেবের দোকানের কাজ ভাল। তাহারা সময় মত রথ গড়িয়া দিবে। | 
দেশী কারিকর কাজ করিবে খারাপ, গড়িতে দেরীও করিবে । এ বৎসর 
র্থ প্রতিষ্ঠা করা! চলিবে না। রাঁপমণি সে কথায় কাঁণ দেন নাই। 
যাহাতে ঠিক সময়ে রথ প্রস্তুত হয় ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দেশী কারিকর 
আনাইয়া তাহার ব্যবস্থা এবং রথযাত্রার দিন প্র রথ প্রতিষ্ঠা করেন। 

দশভূজার পুজার তিন দিন আত্মীয় অনাত্বীয়। আহুত অনাহুত দীন 
দরিদ্রের আনন্দ কোলাহলে, সমবেত কণ্ঠের “মা” “মা” রবে, বাগ্ভিধবনিতে 
মনে হইত সত্যই বুঝি আননময়ী আসিয়াছেন। 

: একবার নবপত্রিক! ন্নানের সময় বাজনা লইয়া গোলযোগ ঘটে। 
বাবু রোডে একজন ইংরাজ বাঁজন| থামাইতে বলায় রাসমণির লোকজন 
সে কথা না শুনিয়া বাজন1 বাজাইতে বাঁজাইতে গঙ্গায় নবপত্রিকা স্নান 
করাইয়া আনে। এ ইংরাজ পুলিশে এই খপর দের। পুলিশ নোটিশ 
জারী করে যে সরকারী রাস্ত! দিয়! বাজন! বাদ্য লইয়া শোভাযাত্রা করিলে 
পুলিশের অন্ুমতিপত্র লইতে হইবে । বাবু রোড রাসমণির। তিনি 
গভর্ণমেণ্টকে পুলিশের এই ধর্শহানিকর আদেশের কথা জানাইয়া উহা 
প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাহার অনুরোধ ন! 
রাখায় তিনি লোকজন দিয়া জানবাজার সীট ও বাবু রৌডে চলাচলের 
পথ বন্ধ করেন। গতর্ণমে্টকে লিখিয়! পাঠান যে যেহেতু রাস্তাটা তাহার 
সে হেতু তিনি কাহাকেও তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করিতে দিবেন 
না। ফলে পুলিশের নোটীশ বাতিল হয়। আপনার রাস্তায় ইচ্ছামত 
ব্যবহারের অধিকার পাইয়! রাসমণি রুদ্ধ পথ মুক্ত করিয়া দেন। তীহার 
এই সাহসের কথা, এই জয়ের প্রশংসা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়। 

. দ্বাজশক্তির প্রাণ প্রজার ভক্তি। এই ভক্তির যেখানে শেষ, 
অকল্যাণের স্ত্রপাত সেখানে । প্রতিনিধির ভূলে রাশক্তি যখন এই 
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অকল্যাঁণকে জাগাইয়া তোলে, তখন সে ুর্দেব ঘে বৈধভাবে রোধ 
করিবার চেষ্টা করে সেই প্রকৃত রাজভক্ত। 
দরিদ্রের উপর উৎ্পীড়ন রাসমণি সহিতে পারিতেন না। অর্থ দিয়া 

সামর্থ্য দিয়া তাহার প্রতীকার করিয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন। পূর্বে 

গঙ্গায় মাছ ধরিয়া! যাহারা সংসার চালাইত তাহাদের কোন ট্যাক্স দিতে 

হইত না । কিন্তু জলপুলিশ জলকর বলিঘ্না একটা নূতন ট্যাক্স ধার্য 

করিলে দরিদ্র কৈবর্তেরা এ ট্যাক্স দিতে বাধ্য হয়। গভর্ণমেণ্টকে 

আবেদনের পর আবেদনে কোন ফলই হয় না। কলিকাতার বিভ্তশালী 

লোকের দ্বারে দ্বারে তাহারা সাহীষ্য ভিক্ষা করিয়া মরে কিন্তু কাহারও 

চিত্ত তাহাদের ছুঃখে গলে ন।। নিরুপায় হইয়া সকল কৈবর্ত 

রাসমণির শরণ লয়। কন্মচারীমুখে তাহ'দের প্রার্থনা! শুনিয়া তিনি 

দেন অভয় । পরদিন কাঁশীপুর হইতে মেটেক্রজ পধ্্যস্ত গঙ্জার সমস্ত 

অংশ তিনি বাৎসরিক ১* হাজার টাকায় জম! করিয়া লন ।. যথা 

সময়ে দপিল রেজিষ্টারী হয়। ছুই চারি দিন পরে, তিনি 

কন্মচারীদের আদেশ দেন বয়ায় বয়ায় নদীতে যাতায়াতের পথ 

বন্ধ করিতে, যেন কোন জাহাজ, ্ামার বাঁ নৌকা যাইতে না পায়। 

এ কাণ্ড কখন ঘটে নাই। চারিদিকে একটা সোরগোল পড়ি! যায়। 

পুলিশ কৈফিরৎ চাহিয়া পাঠায় । রাঁসমণি জানান যে তিনি অনেক 

টাক! দিয়া খাজনা লইয়াছেন। জাহাজ, ্টীমীর যাতায়াত করিলে মাছ 
পলাইয়া যাঁয়। তীহার লোৌকের! একটাঁও মাছ ধরিতে পারে না। 

কাজেই তাহাকে এই উপায় করিতে হইয়াছে। পুলিশ জোর 
করিয়া পথ খুলিয়া! দেয়। রাপমণি দেন মৌকদম1 জুড়িয়া। এদ্দিকে 

গভর্ণমেণ্টকেও বার বার এই জলকর রহিত করিতে অনুরোধ করিতে 

থারেন। অবশেষে গভর্ণমেন্ট তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া গঙ্গার 
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সিস্ট লাসিবাসিলাসপেসটিপি৯ 
স্প্সির্বি সি ৯৮৯৫৯ সিতালীসিতসিতাসিরিসিতাসিপাসিতসকভলাসিলীাস্নি পসপীস্পা সপ সসসপাস্মরিস্পীস্পির সসসসি 


জলকর ভয় দ্নেন। এই মৌকন্দমায় দরিদ্রকে বাচাইতে রাসমণি 
জলের মত অর্থ ব্যয় করেন। কৈবর্তেরা পূর্বের মত অবাধে মাছ ধরিতে 
পাইয়া তাহার জয়গান গাহিতে থাকে । 

প্রবলের ধর্ম ছূর্বলকে রক্ষ| কর! । কিন্তু ঘটে বিপরীত । লাভ যাহাই 
হোক, প্রবল ছুর্বধলকে পেষণ করিতে ছাড়ে না। মাত্রা যখন ছাড়াইয়া 
যায় তখন হয় গীতার সেই “্সস্তবামি যুগে যুগে” বাণী সফল। দর্পার দর্প 
হয় চূর্ণ, অত্যাচারীর অত্যাচার হয় শেষ, দুর্বধবলের কণ্ঠে জাগে বনদনা। 

জমিদারী মকিমপুরে নীলকরের উপদ্রব প্রজার সহের সীমা ছাঁড়াইলে 
রাঁসমণি যে দুর্জয় সৎসাহস.দেখাইয়! তাহা দমন করেন তাহা শতমুখে 

প্রশংসা! করিয়! শেষ হয় না। উৎপীড়িত প্রজারা জানবাজারে 

প্রাণী মাকে তাহাদের দুর্দশার কথা জানায়। রাসমণির এই রাণী 
উপাধি গতর্ণমেন্ট দেন নাই; দিয়াছিল দেশের লৌক। রাসমণি 
তৎক্ষণাৎ মকিমপুরের নায়েব বনমালী ঘোষকে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে 
পত্র লিখিয়! পাঠান। প্রজাদের অভয় দিয়া বলেন, বাবা, আমি ৫* জন 
পাইক পাঠাচ্ছি। তোমাদের কোন ভয় নেই। তোমরা ছেলেপুলে নিয়ে 
আমার কাছারী বাড়ীতে থেকোঁ। নীলকরদের জুলুম আমি বন্ধ করে 
দেবই”। প্রজারা নিশ্চিন্তমনে মকিমপুরে ফিরিয়া যাঁয়। শীস্ই নীলকর 
ডোনাল্ড সাহেব ও তাহার কর্মচারীরা অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি পায়। 
ফৌজদারী মামলা বাধে। যশোরের প্রধান ম্যাজিষ্রেটের আদালতে 
বিচার। রাসমণির পক্ষে ছুইজন বড় ব্যারিষ্টার ও উকিল। মামলাতে 
রাঁসমণিই জয়লাভ করেন। তখন হইতে নীলকরের নিষ্ঠুরতার 
শের হয়। | 

প্রজারা যাহাতে দুখে শ্বচ্ছন্দে থাকে তাহাই ছিল রাসমণির প্রধান 
লক্ষ্য। তাহাদের সকল প্রার্থনা তিনি পুর্ণ করিতেন। মকিমপুরের 
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প্রজীদের বাণিজ্যের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি “টোনার খাল” কাটাইয়া 
দেন। ব্যয় হয় ১* হাজার টাঁকা। এক দিকে মধুমতী অগ্তদিকে 
নবগঙ্গা। এই ছুই নদীর মধ্যে টোনার খাল। ইহাতে বাশিদ্যের 
বিশেষ উন্নতি ঘটে। 

বিবাহের পর রাঁসমণি একটীবারও কোণায় যাঁন নাই। ইচ্ছা ছিল 
'কিন্তু উপায় ছিল না। শ্বশুরবংশের সমন্ত্রম দিত বাধা । জন্মভূমি-_ 
স্বর্ণাদপি গরীয়সী। রাসমণি জামাতাদের কোণ! যাইবার উদ্ভোগ 
করিতে বলেন। প্র সঙ্গে ত্রিবেণীতে ম্নান সারিয়া আসিবেন 
সে কথাটাও জানাইয়! রাখেন। লোকজন যায় কোণার বাড়ী 
মেরামত করিতে । বাড়ী মেরামত হুইলে প্রায় ৩৫ বৎসর পরে 
,কোণার ঘাটে লাগে রাসমণির নৌক11 সঙ্গে বহু দাঁসদীসী, চাল, 
ডাল, বস্ত্র টাকা! কড়ি। কোণার দরিদ্র পল্লীতে আনন্দের হাট বসে। 
সকলের অভাবের অবসান হয়। পরদিন ত্রিবেণী ন্নান। সেখানে 
যথাযথ দ্রানধ্যান করিয়। রাসমর্ণি কোণায় ফিরিয়া করেন মহোৎসব । 
হালিসহরে একটা ঘাটের ব্যবস্থাও হয়। পর বৎসরে তিনি এই 
'ঘাটটা উৎসর্থ করেন। 

ইহার পর নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থ সারিয়। তিনি প্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্বম 
'দেখিতে যাত্রা করেন। তখন পথ ঘাট ভাল ছিল না। চোর 
'ডাকাইতের তয় ছিল খুব বেশী। পাঙ্থীর ব্যবস্থা হয়। রাসমণি 
"বলেন যে দাসদাসী তাহার সঙ্গে যাহারা যাইবে সকলেরই পা্কী 
চাই। তাহাই হয়। যাইবার সময় তিনি -স্ুবর্ণ রেখার তীর হইতে, 
যতদুর ভাল রাস্তা নাই ততদূর একটা নূতন রাস্তা! প্রস্তুত করিবার আদেশ 
দিয়া যান। পুরীতে অন্ুব্ন্গ। জাতিভেদ নাই। পুরীধাম তাহার 
বড় ভাল লাগে। পুজার্ডনা, দানধ্যানে, তিন দিন কাটাইয়! রাসমণি, 
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নুতন রাস্ত1 দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। পাগ্ডারা আশাতীত দক্ষিণা 
ও প্রণামী পায়; জগন্নাথ দেবের সেবার জন্য রাসমণি ১০০০ টাকা 
দান করেন। 

৬ মাস পরে গঙ্গাসাগর হইতে সদলবলে ঘুররিয়া আসিয়! রাসমণি 
রারাণসী তীর্থ দেখিবার উদ্ভোগ করেন । তখন কাশী; গয়া, বৃন্দাবন 
প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ ছিল ছুরূহ ব্যাপার। পথ শুধু হুদীর্ঘ নয়, দুর্গম | 
লোকে শেষ উইল করিয়া বাটার বাহির হইত। বেশীর ভাগই হয় পথে 
ন! হয় তীর্থে মৃত্যুসুখে পড়িত। রাসমণির আঁদেশে ২৫ খানি ব্জরা 
প্রস্তুত হয়। আপনার 'যে যেখানে আছে সকলেই যাইবে ; এমন 
কি দাসদাপী, কর্মচারীরা পধ্যন্ত। বিরাট ব্যপার। ছযমাসের 
উপযোগী চাল ভাল ও অন্তান্ত জিনিষে বজরা বোঝাই । যাত্রার 
সব ঠিক। পুরোহিত দিনস্থির করিয়া! দ্িলেন। তিনিও সহযাত্রী । 
কিন্ত ঠিক এই সময়েই বাংলায় ভীষণ ছুভিক্ষ দেখ! দেয় । সঙ্গে মহামারী 
ও অকালমৃত্যু | 

করুণাময়ী রাসমণির আর কাশী যাওয়া ঘটিল না । নিরন্ন, পীড়িত, 
ও আর্তের সেব! ছাড়িয়া! পুণ্যসঞ্চয়ের বাসন! গেল নিভিয়া। তিনি, 
জামাতাদের বলিলেন, “অন্নহীনকে অন্ন ন! দিয়ে কাশী গেলে অপূর্ণ! 
হবেন বিবূপ। কালউৈরব দেবেন তাড়িয়ে। কাশী যাওয়া এখন থাঁক্‌। 
অরপূর্ণা বিশ্বনাথের নাম নিয়ে যাতে দক্ষ থামে তোমরা তাই কর । 
টাকার জন্য চিস্তা নাই।” কাণীর মত মহাতীর্থের প্রলোভন জয় 
করিয়া এমন কথা কেবল রাসমণির মুখেই বাহির, হুইয়াছিল; আর 
কখন শোনা যায় নাই। সাধুঃ সন্ন্যাসী, গৃহী সকলেই চায় আপনার 
কল্যাণ__নির্ধাণ,। মোক্ষ, ধনৈশ্বরধ্য এই সব। পরের জন্য কেহই; 
মাথা ঘামায় না 


রাণী রাসমণি ১৬৯ 


*কেহ কেহ বলেন কাশী যাত্রার পুর্বব রাত্রে রাসমণি ম্বপ্পে দেখিতে 
পান যেন অন্নপুর্ণ! বিশ্বেশ্বর তাহাকে কাশী ন। গিয়। দরিদ্রনারায়ণের 
সেবা করিতে আদেশ দিতেছেন। সেই জন্ত তিনি কাশী যাত্রা স্থগিত 
রাখেন। 

প্রবাদ-__দক্ষিণেশ্বরে কালীমৃস্তি প্রতিষ্টাও প্রত্যান্রেশের পরিণতি। 
এই দেবালত্ নির্দীণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যয় হয় প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। 
মন্দিরের জমি লইয়া! মোকদ্দমা বাঁধে নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়, 
সাতক্ষীরার প্রাণনাথ চৌধুরী ও অন্তান্ত জমিদারের সঙ্গে কিন্তু জয়ী হন 
রাসমণি। ১২৬২ সালে ম্নানযাত্রার দিন ধুগাবতার পরমহংসদেবের 
সাধনার পীঠ এই পুণ্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেশ দেশীস্তুর 
হুইতে বহু ব্রাহ্মণপণ্তিত আসেন। প্রত্যেক পণ্ডিত পান গরদের ধুতি, 
একটা করিয়া মোহর ও যাতায়াতের পাথেয়। অসংখ্য অনাথ আতুর 
পায় অন্ন বন্ত্র। মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে ৫ লুক্ষ টাকা! আমের 
সম্পত্তি কিনিয়৷ তিনি উহ! দেবোত্তর করিয়া দেন। আয় হইতে নিত্য 
সেবা চলে। তাহার বহুজন্মের তপস্তাফলে করালবদন কালীর পুজারী 
হন জগদ্বরেণ্য পরমুহূংসুদেব। দক্ষিণেশ্বর হুয় পরম তীর্থ। সংসার- 
তাপ জুড়াইবার স্থান। | 


রাসমণির ধর্মবুদ্ধি ও বিষয়বুদ্ধি দুইই ছিল প্রথর। ইহা সচরাচর 
ঘটে না। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যেখানে ধর্ম-বুদ্ধির আতিশয্য সেখানে 
বিষয়-বুদ্ধির স্থানীভাব ) যেখানে বিষয়-বুদ্ধির প্রতিপত্তি (সেখানে. 
ধরম-বুদ্ধির প্রবেশ নিষেধ । রাসমণির সৎকার্ধ্যে ব্যয় ছিল যেমন বিপুল, 
সছুপায়ে আয় ছিল ততোধিক । তাহার হাতে বিষয় সম্পত্তি অনেক 
বাড়িয়াছিল। জমিদারীর আয়, ভবানীপুর, বেলেঘাট! প্রভৃতি স্থানের 
বাজারের আয্, ও কোম্পানী কাগজের হুদে তাহার ধনভাগ্ডার ছিল 


১১০ জীবনী-সংগ্রহ-_-২য় ভাগ 


পিপিপি সস্তা 


পরিপূর্ণ । স্ত্রীলোক হইলেও তাহার দুরদশিতা ছিল অসামান্য । 
১৭৫৭ থুষ্টাব্ষে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কোম্পানী কাগজের বাজার 
একেবারে পড়িয়! যায়। সকলেই বেচিতে পাইলে বাঁচে অথচ কিনিবার 
লোৌক:নাই। এমনই অবস্থা। একখানি কোম্পানী কাগজ বেচা দুরে 
থাক, রাসমখি মাটার দরে অনেক টাঁকাঁর কাগজ কিনিয়া রাখেন । 
তাহার কাঁও দেখিয়া লোকে অবাক। কিন্তু সবাক হয় প্রশংসায় যখন 
বিদ্রোহ থামিলে কাগজের দর চড়ে এবং রাসমণি অল্প মূল্যে খরিদ-করা 
কাগজ চারিগুণ লাভে হস্তান্তর করেন । 

বিদ্রোহের সময় রাঁজভক্ত রাসমণি গতর্ণমেণ্টকে সৈম্তের রসদ 
যোগাইয়াঃ হাতী দিয়া, টাকাকড়ি দিয়! প্রভূত সাহায্য করেন। এই 
বিদ্রোহের সময় তাহাকে একবার বিপদে পড়িতে হয়। একদল 
গোরা তাহার বাটার কাছাকাছি দৌকানে টুকিয়া উৎপাত করায় 
তাঁহার দৌহিত্রেরা গোরাদের তাড়াইয়৷ দেন। ইহাতে তাহারা 
ক্ষেপিয়! উঠে এবং দল বাড়াইয়! রাসমণির বাঁটাতে জোর করিয়া ঢুঁকিয়া! 
অনেক ক্ষতি করে। গোঁরাদের ভয়ে সকলেই বাটা ছাড়িয়। পলাইয়া' 
যায়। যান নাই রাসমণি। তলোয়ার লইয়া একাকী বাটাতে ছিলেন । 
নখের বিষয় কর্তৃপক্ষ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ এই উপদ্রবের প্রতিবিধান 
করেন সৈন্যের! রাসমণির ছুই একজন চাঁকরকে জখম করে ও কিছু 
কিছু আসবাব-পত্র ভাঙ্গিয়া দেয়। ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া! রাঁসমণি 


আদালত কইতে উহা! আদায় করেন। 
বিদ্রোহের ভক্ম হইতে জন্মলাত করে ইনকাম ট্যাক্স বাঁ আয় কর। 


পারার প্রজার] আবার রাঁসমণির শরণাপন্ন হয়। আপনার তহবিল 
হইতে তাহাদের দেয় কর গভর্ণমেণ্টে জমা দিয়া রাণী শরণাগতের 


ছুর্ভাবন! দুর করেন। 


সস স্টিল লি সটিিসিলসিতিস্সপরিসতিস্সি লস সিসি সিল 





রাণী রাসমণি ১১১ 


শষ সস পাটি ছি রস সনির সপ পর রস লী উপ বস লস সা বাসি সি সত সপ সপসিপী পাস এস তিসিরী সিিাস্সসসিরিসসস্সিতীি লীন লীন তানি রা্পাসিিসি্পাস্পিসপ সি 


খীজীবন দেশের ও দশের সেবা করিয়া ১৮৬৯ খুষ্টাব্ধে ১৯শে 
ফেব্রুয়ারী ৬৭ বৎসর বয়সে এই পুণ্যবতী নারী কালীঘাটে আদি 
গঙ্গাগর্ভে জগন্মীতার কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করেন। তাহার দেহরক্ষার 
সময় জ্ষ্ঠা কন্তা পদ্মমণি ও কনিষ্ঠ। কন্তা জগদস্বা, ও তিন জামাতা 
উপস্থিত ছিলেন । তাহার আগমনী গাহিবার বৈতালিক ছিল ন! কিন্তু 
বিজয়ার বিদায়-রাগিনী সহশ্রক্ঠে উদগীত হুইয়। বাংলার নরনারীকে 
নিবিড় শোকাচ্ছন্ন করে। 

উচ্চ কুলে না জন্মিলেও কি স্সেহ করুণায়, কি দান ধ্যানে কি 
সদনুষ্ঠানে কি ধঙ্মীন্থরাগে আশ্রিতপালিনী রাণী রাসমণির আসন বনু 
উচ্চে। তীহার কথা উঠিলে পরমহংসদেব বলিতেন--“ওরে রাণী যে 
সে মেয়ে নয়। মায়ের অষ্টনায়িকার একজন |” এ-যুগের তুলনায় 
রাঁসমণিকে শিক্ষিতা বল! চলে ন', কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশ; যাহ না কি 
শিক্ষার পরম ও চরম উদ্দেশ্ত, তাহার জীবনে যে পরিপূর্ণতা লাভ 
করিয়াছিল তাহা এ যুগে ছুর্লভ বলিলেও চলে। বোধ হয় সেই জন্ত 
তিনি যুগ্াবতার ঠাকুরের ক্ুপুলাত করিয়াছিলেন। | 

রাসমণি নাই কিন্তু তাহার অক্ষয়কীন্তি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী 
আছে? তীহার বীধানো গঙ্গার ঘাট আছে; রূপার রথ আছে; টোনার 
খাল আছে, নাই কি! কবিবর মাইকেল বলিয়াছেন . 

“সেই ধন্য নরকুলেঃ লোকে যারে নাহি ভুলে, 
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন - 

রাণী রাসমণি সেই ধন্তা। নারী | 


মহারাণী স্বরণময়ী 


উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা । নবাবী আমলের স্মৃতি ও 
বিস্মৃতির সন্ধিক্ষণে বাংলার এক নিভূততম পল্লীগ্রামে একটা স্বর্ণপ্রতিম। 
অমরার স্বর্ণ ছড়াইতে একজন দরিদ্রের পর্ণকুটারে অবতরণ করেন । 
স্থান- বর্ধমান জেলায় ভাটাকুল। সাল ১২৩৬, তারিখ ২৬শে 
অগ্রহায়ণ। ধরার অঞ্জলী পাকা ধানে ভরিয়া হেমস্তলক্ী শিশু 
অতিথিকে বরণ করিয়! লন । দিগঙ্গন! মঙ্গল শঙ্খ বাজায় । 

লক্ষমীর দক্ষিণ হাতের দাক্ষিণ্য যে কি বস্তু রামতন্থু জানিতেন ন1। 
'সামান্ত কয় বিঘা জমিজমার উপসন্তবে কোন রকমে দিনপাত হইত । 
'তাহার স্ত্রী পুর্ণিমাসুন্দরী ছিলেন তাহার “ছুখের ঘরে ম্থখের চির মধুর 
হাঁসি। সরল লজ্জা, কোমল ব্যঙ্গ, গভীর ভালবাসাবাসি।” নবজাত৷ 
'কন্তা অপরূপ হ্ন্দরী। যে দ্েখিত সেই বলিত-_“তিলির মেয়ে ত নয় 
যেন অগ্সরী। গোঁবরে পদ্মফুল” মানুষের দৃষ্টি বর্তমানেই বদ্ধ। 
কেবল একজন সন্যাসী ভিক্ষা! করিতে আসির! বালিকাকে দেখিয়! 
বলিয়াছিল “এ মেয়ে রাঁজরাণী হবে। অনেক লোককে পুষবে। খুব 
'যশ হবে।” ' ভিখারীর কথ! কেহই বিশ্বাস করে নাই। আকাশ কুন্থম 
যে! ফুল যেখানেই ফুটুক, গন্ধ বিলাইয়! আপনি সার্থক হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার চারিদিকে যাহারা থাকে তাহাদেরও সার্থক করে। ক্ষুদ্র 
বালিকার দয়ামায়ার যাছুমন্ত্রে প্রতিবেশীর! মুগ্ধ হইত। অন্তরে 
দাক্ষিণ্যের মন্দাকিনী। কিন্তু দারিদ্র্যের গিরিগর্ভে আবদ্ধা। গোমুখী 
কতদূরে কে'জানে ! ইচ্ছা থাকিলেও অর্থ দিয় কাহারও সাহায্য করা 
অসম্ভব কারণ পিতা দরিদ্র। কিন্ত বালিকার ক্ষুত্র শক্তিতে যাহা 


মহারাণী স্বময়ী ১১৩ 


এ ৬ ্রাঘণ সাস্সিপাস্িতী  লািপীতি ভাসি কাছ পাস লালা লা ৭ ৫৯ লিসিকানি রাবি 


কুলাইত ভাহা তিনি করিতেন | কাহারও জা অন্থ, কোগীর শিল্পরে 
দারদ। কেহ শোঁকার্ত-_-সারদ। তাহার ব্যথার ব্যথী। কাহারও 
সংসারে গৃহিণী /একাঁ সকল কাজ করিয়। উঠিতে পারেন না, সারদ1 মধ্যে 
মধ্যে এটা ওট1 সেটা করিয়া দেন। পিতামাতা ইহাতে সানন্দে প্রশ্রয় 
দিতেন । 

রিক্ততার তপন্তায় তাহার কাটে এগার বংসর। তপন্তার শেষে 
সদয় প্রজাপতি তীহাকে এশবর্ষেঃর বর দেন। এ সময়ে কাশীমবাজারের 
বিখ্যাত নন্দী রাজবংশের রাণী হরলুন্দরী রাজকুমার কষঃনাথের জন্য | 
পাত্রী খুঁজিতেছিলেন। ভাটের মুখে সারদার স্ুলক্ষণ, স্ুরূপ ও সদগুণের 
পরিচয় পাইয়া রাণীমাতার তীহাকেই পুত্রবধূ করিতে ইচ্ছা হয়। সে 
যুগে পাত্রী নির্বাচনে বংশ, লক্ষণ, রূপ, গুণ ও ঠিকুজীকোঠীর মিলনই 
ছিল মুখ্য, রাজকন্ত। ও অর্দেক রাজত্ব ছিল গৌণ। রানী হরম্ছন্দরী 
আপনার রাজপ্রাসাদে অনেকগুলি পাত্রী আনাইয়! নির্ব্বাচনের ভার দেন - 
পাত্রের উপর। ইহাদের মধ্যে সারদান্থন্দরীকেই কুমার কষ্চনাথের মনে 
ধরে। বিবাহের দিনস্থির করিয়া রাণী দরিদ্র রামতন্নুকে সংবাদ দেন। 
সাঁরদাকে কাশিমবাজারে পাঠাইয়! রামতন্থ ও পুর্ণিমাস্ছন্দরী বড় উদ্িগ্ 
ছিলেন। কন্তার আশীতীত সৌভাগ্যের হুসংবাদে তাহারা যেন হাতে 
আকাশের চাদ পান। ১২৪* সালে শুভ বৈশাখে কাশিমবাজার . 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কাস্তবাবুর শ্রপৌন্র ও রাজ! হরিনাথের পুক্র 
কষ্ণনাথের সঙ্গে সারদাঁর শুভমিলন ঘটে । গোত্রীস্তরের সঙ্গে সারদার 
নামাস্তরও হুয়। রাণী হরন্বন্দরী আদর করিয়! পুত্রবধূর নাম রাখেন 
“ন্বরণময়ী” ৷ এই নামেই “সারদণ” বিশ্ববিশ্রুত] | . 

কৃষকান্ত নন্দী--“কাস্ত বাবু”-_ প্রথম জীবনে “কাস্ত সী” ছিলেন। 
পরে তাহার সৌভাগ্যের শুতগ্রহ ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুগ্রহে কোটিপতি 
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_রাজ্যেশ্বর হন। লবাব শিরাঙুদ্দৌলার উদ্ধত রাজদণ্ডের জুটিতে 
ভয় না পাইয়! তিনি এক সময় হেষ্টিংস সাহেবের প্রুণরক্ষা করেন। 
ক্কতজ্ঞ হেষ্টিংস সে খণ কড়ায়গণ্ডায় পরিশোধ করিয়াছিলেন । 
_"ন্বর্ণময়ীর যখন বিবাহ হয় তখন ক্কষ্ণনাথ নাবালক 7 বিষয় সম্পত্তি 
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তন্বাবধানে। বিবাহের ছুই বৎসর পূর্বে কুষ্তনাথ 
পিতৃহীন হন। তাহার পিতা রাজা হরিনাথ আদর্শ জমিদার ছিলেন । 
সে যুগের ইংরাজী-নবিশেরা স্বধন্ম্ে ঘ্বণা করিয়! পরধরন্ম্মে অনুরাগী 
ছইতেন। কিন্ত ইংরাঁী শিখিয়াও রাজা হরিনাথের স্বধর্মে নিষ্ঠা ও 
দেবদ্ধিজে ভক্তিশ্রদ্ধী অক্ষুপ্ন ছিল। তীহার প্রজাবাৎসল্য, দানধ্যান, 
বাঙ্গালীকে বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করিবার আগ্রহ এবং বিগ্ভাশিক্ষায় উৎসাহ 
দেখিয়া! সকলেই তীহার গুণগান করিত । 

কুমার ক্ষ্ণনাথ ওয়ার্ডসের অধীনে ইংরাজী ও পার্শী ভাষায় বুযুৎপঃ 
হুন। কিন্তু যে সকল মহৎ গুণে ইংরাজ রাজত্বে ুর্য্দেব কখন অব 
যান না তাহার অনেক কিছু না শিখিয়া, শিখিয়াছিলেন অনাচার 
তবে তিনি পিতার সদগুণেরও কিছু কিছু পাইয়াছিলেন। 

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনাথ সাবালক হৃইয়া বিপুল সম্পত্তির অধিপদ্ি 
হন। পর বৎসর লর্ড অকল্যাণ তাহাকে রাজোপাধি দেন। সম্প্ডি 
হাতে আসিলে রাজা ক্ষ্চনাথ তাহার গৃহশিক্ষক রাজ। দ্রিগম্ধর মিত্রবে 
একলক্ষ টাকা গুরুদক্ষিণা দেন। হেয়ার ক্কুল প্রাঙ্গণে মহাত্মা ডেভিং 
হেয়ারের যে প্রস্তরমূর্তি আছে তাহা নিন্মীণের অধিকাংশ ব্যয় তি 
বহন করেন । বাংলার দ্বিতীকস প্দাতাকর্ণ” বিদ্যাসাগর মহাশয়কেং 
তিনি যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা ও সময়ে সময়ে অর্থ সাহায্য করিতেন । 

রাজ কৃষ্চনাথ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ন্বর্ণময়ীকে স্বয় 
ংল৷ লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখাইয়াছিলেন। রাজার মৃগগ্লাতেও খুব স' 
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৯৬০৯৮০৪৭০৯৫ তি ৫৯৯০৯ পিসি সিরা লা তসলিমা সি সপ সরি পাসিলরিস্িতীস সত্তর সতী সিসি টিসি ৪ 


ছি র্‌ ক্ক্ষনাথ রূপবান, স্বর্ণময়ী রূপসী | ছুইজনের মিলিয়াছিল ভাল । 
কিন্ত রাজ্য ও দাম্পত্যন্থখ রাজার ভাগ্যে বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। 
১৮৪৫ খুষ্টাব্ষে গোপাল দফাদার বলিয়া! একজন কন্দচারীকে গহন! চুরির 
সন্দেহে সিপাহী গম্ভীর দিংহ ও রাজবাটীর অন্াপ্ত ভূত্যেরা মারিয়া 
আধমর। করে। তদন্তে আসিয়! পুলিশ গম্ভীর সিংহকে আসামী সাব্যস্ত 
করিয়! চালান দেয় এবং রাজ! কৃষ্ণনাথের প্ররোচনায় এই কাও ঘটিয়াছে 
মনে করিয়া তাহাকেও আসামী শ্রেণীভূক্ত করে। মুশিদাবাদের 
ম্যাজিষ্রেট বেল সাহেব রাজাকে গ্রেপ্তার করিতে লোক পাঠান। 
তাহার! অকৃতকাধ্য হইলে বহরমপুরের ডেপুটা ম্যাজিষ্টরেট চন্দ্রমোহন 
চাটুষ্যে রাজবা'টী খানাতন্লাসী করিয়া রাজাকে গ্রেপ্তার করেন। পঞ্চাশ 
হাজার টাকার জামিনে তিনি খালাস পাইয়া কলিকাতায় জোড়ার্সাকোর 
বাটাতে পলাইয়৷ আসেন। ইতিমধ্যে গোপাল দফাদারের মৃত্যু ঘটে। 
রাজার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। রাজাও পিস্তলের গুলিতে আত্মঘাতী 
হন। মৃত্যুর পুর্বেতিনি এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন__ 
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সিলসিলা পি, শপ 
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উহার ভাবার্থ- গোপালের মোকদ্দমার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব 
নাই। আমি তাহাকে মারপিট করি নাই। পাছে অপদস্থ হই এই 
ভয়ে আমি আত্মঘাতী হইলাম। ডেপুটা চন্দ্রমোহন চাটুয্যের জন্ত 
ব্যাপার এতদূর গড়াইল। আমার আত্মহত্যার জন্ত কেহ দারী নয়। 
সকল কথা! আমার উইলে লেখ! আছে ।” 

মোকদ্মায় ঈাড়াইলে রাজার কিছুই হইত না৷ কিন্তু তাহার অদৃষ্টে 
অপমৃত্যু আছে, খণ্ডন করিবে কে! 

আঠার বৎসর বয়সে স্বর্ণমর়ী অনাথা হন। বিনা মেঘে 
বজীঘাত। যেমন অতর্কিত তেমনই মন্ীস্তিক। কি পাপে, কাহার 
শাপে, এই নিদারুণ মনস্তাপ কে বলিয়! দিবে। : নিয়তি নির্বাক । 

বিপদ কখন একাকী আসে না। পতিশোকে ন্বর্ণময়ী আকুল। 
এদিকে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী  ছুইখানি উইল দাখিল করেন। 
একখানিতে রাজ! ব্বষ্ণনাথ তাহার মুশিদাবাদের বাগানবাড়ী বানজেঠিয়ায় 
প্রুষ্ণনাথ বিদ্ভালয়” বলিয়া! একটা স্কুল ও তাহার পাশে একটা হাসপাতাল 
করিতে সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানীকে দিয়াছেন। কন্তার বিবাছের জন্ত 
কিছু টাকা ও বিধবা স্বর্ণময়ীকে মাসিক ১৫০* টাকা দিতে বলিয়াছেন। 
কিন্ত রাণীকে পোষ্যপুক্র লইতে নিষেধ কর হইয়াছে । অন্য উইলে 
রাণীকে ছয়বার পর্য্যস্ত পোঘ্যপুত্র লইবার অনুমতি দেওয়া আছে। 
তাহাতেও বংশরক্ষা না. হইলে গতর্ণমেণ্ট তাহার সম্পত্তির আয় হইতে 
একটা কলেজ স্থাপনা করিবেন। ছুই উইলের ০০৪০: রাজার 
এটণি দ্রেপ্টেল সাহেব । পু 

স্বামী গেল, সম্পত্তি গেল। কন্যাকে লইয়া সহারহীনা বিধব 
অকুলে ভাসিলেন। চারিদিক ঘনঘটাচ্ছন্ন। কাগ্ডারী নাই। তরন 
বুঝি ডুবিল। হ্র্ণময়ী কাতর প্রাণে বিপদবারণ মধুস্থদনকে ভাকিতে 


মহারাণী ব্বর্ণময়ী ১১৭ 


সভাপতি পাতা সরাসরি রস তাস চাস মাসি সি ফসলী পি, 


ডাকিঠ্ত শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিতেছে “ভয় নাই, ভয়নাই, আমি 
আছি”। তগবানের নিত্যকালের অভয়মন্ত্র। উৎসবের দ্রিনে কলরবের 
মধ্যে তাহার ধ্বনি কোথায় ভূবিয়া যায়; সম্পদে কেহ শুনিয়াও শোনে 
না। কিন্তু বিপদের ঘন ঘটা যখন ঘনাইয়া আসে, অন্ধকারে দৃষ্টি 
চলে না, উত্তীল তরঙ্গ গর্জন করে, তখন এই অভয় মন্ত্র প্রাণে ভরস| 
জাগায়, বল দেয় । 

ঘোর ছুদ্দিনে রাজকন্মচারী রাজীবলোচন রায় স্বর্ণময়ীর সহায় 
হন। অন্ধকার কাটিয়া যায়। রাজীবলোচন দুরদর্শা, সাহসী, 
কর্তব্যনিষ্ঠ, পরোপকারী পুরুষ। তিনি বিধবার বিষয়োদ্ধারে অগ্রসর 
হন। তাহার পরামর্শে রাণী শ্বামীর উইল অগ্রাহা করাইতে 
কোম্পানীর নামে স্থপ্রিম কোর্টে এক মামল! রুজু করেন। এই সময়ে 
বর্ণময়ী আর একজন বিপদের বন্ধু পান। ইনি শ্রীরামপুরের খ্যাতনাম। 
এটণি হুরচন্ত্র লাহিড়ী । সুপ্রিমকোর্টের ফুলবেঞ্চে বিচার হয়। 
রাণীর কৌস্থলি সঙ্গেবিল টেলর ক্লার্কঃ সহকারী মর্টন। এক্জিকিউটরের 
কৌন্থলি কর্কেণ ও ম্যাকফাসন। কোম্পানীর পক্ষে এডভোকেট 
জনারল লীথ, এবং কৌস্থুলি শ্রিন্সেপ ও রীচি। এই মামলায় নবীনচন্দ্র 
[লিয়া একজন সাক্ষী বলে--“রাঁজ। কৃষ্জচনাথ ইংরাজীতে যে উইল 
চরিয়াছিলেন রাজার ইচ্ছান্ুসারে আমি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগরের 
াহায্যে সেই উইলের বাংল! অনুবাদ করি। আমি অনুবাদ করি 
(বং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা লিখেন। উইল অন্থবাদের সমক্ষ 
বগ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়্ব কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। 
ক্ষণে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটরী ।” 

১৮৪৭ খুষ্টাব্ের ১৫ই নতেম্বর স্থপ্রিমকোর্ট রায় দেন যে রাজা! 
নাথ সঙ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় উইল করেন নাই। উইল করিবার শক্তি, 








১১৮ জীবনী-সংগ্রহ-_২য় ভাগ 


স্মিত স্টপ পর ছি এতসব পীস্পিলীস সিটির সদিপসসিি সিসি স্পা পানি সি পাস পটল লানতিলা সিএপসিলিস্সি লাস্ট তাস শসা সি সি রিলিস লি শোসটি বশী সিসি, এপ লি ঠোট লাস পা লি পক 


তাহার ছিল না। সেই জন্য এই উইল অগ্রাহথ। রাণী জয়লাভ 
করেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপদ উপস্থিত হয়। রাণী 
হরস্ন্দরী সুপ্রিমকোর্টের সদর আমীন হরচন্ত্র ঘোষের এজলাশে «ই 
মর্মে নালিশ করেন যে কৃষ্ণচনাথ অখাগ্য কুখাছ্য খাইয়া জাতিত্রষ্ট 
হইয়াছিলেন। সুতরাং পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার কোন অধিকার 
নাই। রাণী স্বর্ণময়ীরও পতিধনে কোন দাবী দাওয়া] থাকিতে পারে 
না। এই নালিশের কোন ফল হয় নাই। কিন্তু হ্বর্ণময়ীর বিপদের 
জের মিটিতে চায় না। ভারত সরকার স্প্রিমকোর্টে এই বলিয়া 
মোকদ্বমা রুজু করেন যে রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করিয়াছেন। 
আত্মঘাতীর সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের প্র।প্য। প্রধান বিচারপতি রায় দেন 
আত্মঘাতীর বিষয়সম্পত্তি রাজার প্রাপ্য এই আইন এ দেশে অপ্রচলিত । 
গবর্ণমেণ্টের আপত্তি অগ্রাহ্া হ্য়। 
_.. বিপদসাগর পার হইয়া রাণী স্বর্ণময়ী হরচন্দ্র লাহিড়ীকে নগদ 

১* হাজার টাক। ও শাল, রুমাল প্রভৃতি পুরফষার দেন। রাজীবলোচনের 
খণ পরিশোধের নয়। তাহাকে স্ব্ণময়ী আপনার দেওয়ানের পদে 
নিযুক্ত করেন । 

মামলায় মামলায় স্বর্ণময়ী খণগ্রস্তা হইয়াছিলেন। উপায় ছিল না। 
ইহার উপর ত্বর্গগত স্বামীরও বহু খণ ছিল। ্বর্ণময়ী সর্বাগ্রে দৃষ্টি 
দেন খণমুক্তির, দিকে । একে ত স্বামী আত্মহত্যার পাপ লইয়া! 
পরপারে গিয়াছেন, তাহার শাস্তি আছে; তাহার উপর যে খণ তিনি 
রাখিয়া! গিয়াছেন তাহার অশান্তিও তাঁহার আত্মাকে কত কষ্টই না 
দেয়। জীবনে তিনি স্বামীকে প্রাণ ভরিয়! পুঁজ! করিবার অবকাশ পান 
_ মাই, নিয়তি সাধে বাদ সাধিয়াছে। কিন্তু মরণে ত সম্বন্ধ ঘোঁচে নাই। 
খাহাতে তিনি পরলোকে শাস্তি পান সেই কাজই যে স্ত্রীর ধর্্চ। 
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শা পর সজিব 





পি সাপ গা সস 


তর্ণনঘীর এঁকান্তিক চেষ্টায় ও রাজীবলোচনের স্থপরিচালনায় ক্রমে ক্রমে 
বিপুল খুণু পরিশোধ হইয়া! জমিদারীর শ্রীবুদ্ধি হয়। ন্বর্ণময়ী স্বচ্ছন্দে 
নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পান। 

বাল্যের অন্তঃসলিল। দরাদাক্ষিণ্যের মন্দাকিনী এতদিনে বিশ্বের 
কল্যাণে বাহির হইবার গোমুখী খুঁজিয়া পাইল। বাধন-হারা আোত। 
তাহার অপুর্ব কলতানে বিশ্বের নিমন্ত্রণ । শঙ্খ বাঁজাইয়! পথ দেখাইতে 
দেখাইতে চলিলেন রাজীবলোচন। সে রব শুনিয়া হিন্দুঃ মুসলমান, 
পাশী, খৃষ্টান, সকলে ছুটিয়া আসিল । কেহ সে পুণ্য সলিলে অবগাহন 
করিয়া, কেহ অঞ্জলী ভরিয়া পান করিয়া, কেহ বা কুভ্ত ভরিয়া খন্চ 
হইল। স্পর্শে কত দরিদ্রের দুশ্চিন্তা সোণ। হইয়া! গেল। যে পথ 
দিয়! সে মুক্তধার! যাঁর অনাথ, আতুর, আর্ত; নবজীবন পায়। 

প্রার্থীর কামনা পুর্ণ করিয়! দ্বর্ণময়ী আপনার জীবনের অপূর্ণতার 
বেদন। ভুলিয়! থাকিতেন। স্কুল, চতুষ্পাঠী ও চিকিৎসালয় স্থাপনা, 
কুপ ও পুঙ্করিণী খনন এবং অন্তান্ত জনহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন 
কল্পতরু । তাহার উল্লেখযোগ্য দান--- 





১। বহরমপুর জলের কলের জন্য ১১৫০5 ৬৭২: 
২। উত্তর-বাংলায় দুতিক্ষ নিবারণে ১২৫১০ ৩০৯ 

৩। মেডিকেল কলেজ ছাত্রীনিবাস নিন্মণে ১১28885৬, 
৪। ক্যান্েল মেডিকেল স্কুলের হোষ্টেল নিন্্ণণে ১১৯৯২ 


একবার একজন পুলিশ কর্মচারী ন্বর্ণময়ীর কাছে সাহায্য ভিক্ষ| 
করিতে আসিয়া! ৫** টাকা পান। তিনি ভাঁবিয়াছিলেন বড় জোর 
৫*২ পাইবেন। আর একবার একজন ব্রাহ্মণ রাজীবলোচনকে 
'অন্গরোধ করেন যে চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় রাণীকে বলিয়' 
এমন কোন ব্যবস্থা তিনি করুন। রাজীবলোচন বুঝিতে পারিলেন 


চি 


১২ জীবনী-সংগ্রহ-২য় ভি 


রোগ দুরারোগ্য কিন্তু অশ্রিন্ন সত্য নিভে না পারিয়া তিনি ব্রাঙ্গণকে 
বলিলেন প্দেখুন, এখানে এ রোগের তেমন ভাল চিকিৎসক নাই। 
আপনাকে মাসহরা দিচ্ছি। তাতে আপনার সংসারও চলবে, 
চিকিৎসাও হবে ।” ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য আসেন নাই। চিকিৎসার 
ব্যবস্থা নাই শুনিয়া! তিনি ক্ষুপ্নমনে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে 
রাজীবলোচন বলিলেন-_“আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে 
হবে। এক থালা চিনি আপনাকে নিতে হবে ।” ব্রাহ্মণ আপত্তি 
করিলেন না। থাঁল৷ লইয়া! চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে গিয়। শুনিলেন 
যে থালাখানি রূপার। দাম ৫** টাঁকার কম নয়। ব্রাহ্গণ অবাক । 
এমন দৃষ্টান্ত শত শত আছে। দৌঁল ছুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ 
হর্ণময়ী রাজরাণীর মত করিতেন, অথচ আপনি থাকিতেন. সাধারণ 
বিধবার মত। একাহার, ভূমিশয্যা, বরহ্মচারিণী। 
বাংলার ছোট লাঁট ক্যান্ষেল সাহেব বহরমপুর কলেজকে দ্বিতীয় 
শ্রেণী কলেজে অবনত করিলে দাঁনশীলা' স্বর্ণময়ী কলেজের সমস্ত দায়ীত্ব 
লইয়া! উহাকে পুনরায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেন। ইহাতে তাহার 
বাধিক ১৬ হইতে ২০ হাজার টাক! ব্যয় হইত। সাধারণের মঙ্গল হয় 
এমন কোন কিছু কাজে স্বর্ণময়ীর ব্যয় সঙ্কোচ ছিল না। তাহার অগাধ 
আম্মের অধিকাংশ দীন ধান পুজা পার্বণ ও পরোপকারে ব্যয় হইত। 
তাহার বদান্ততা ও জনসেবায় বিমুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী গভর্ণমেপ্ট ১৮৭১ 
খৃষ্টাব্দে রাণী ন্বর্ণময়ীকে “মহারাণী” উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৩ 
খুষ্টাকে গভর্ণমেন্ট মহারাণীর উত্তরাধিকারী বংশপরম্পরাস্থত্রে 
“মহারাজা” উপাধি পাইবেন এই ব্যবস্থা করেন। মহারাণী” উপাধি 
দিয়াও সন্তষ্ট না হইয়া মহামহিমময়ী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ১৮৭৮ 
খৃষ্টান দ্বর্ণময়ীকে “ক্রাউন অব ইত্ডিয়া” উপাধি দেন। 


পাস লাসটি পাটি পিটিশ লরি উর 


মহারাণী স্বর্ণময়ী ১২১ 


হলি তান পাস পিসি গছ সি লি ঠা লা পা পাটি লাস্ট সী সিসি পাত সমস পাস পিপাসা পি পিসি সি সি লাস্মিলাসমিলাসি লালা সি সি তি, রসি লি পি_ত ৬ লাসিতসিতে সত লাস লালিত 


স্বময়ীর সম্মানের লোভ ছিল না। তিনি দশের সেব। করিয়া 
আপনাকে ধন্তা মনে করিতেন ? কাহাকেও অনুগ্রহ করিতেছি এই 
অহঙ্কার তীহার ছিল ন!। সেবোই তাহার ব্রত ছিল এবং প্রাণপণে তিনি 
উহ1 পালন করিতেন । 

উইলের মোকদ্দমার সময় হইতে প্রাতংস্মরণীয় বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের 
সঙ্গে মহারাণীর ও রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। টাকার অনটন 
পড়িলে বিগ্ভাসাগর মহাশন্ন হ্বর্ণময়ীর কাছে মধ্যে মধ্যে টাকা ধার 
করিতেন। বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিগ্ভাসাগর মহাশয় খণ 
জালে জড়াইয়! পড়িলে মহারাণীর ষ্টেট হইতে ৭৫০০ টাকা ধার 
করেন। এই উপলক্ষে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্ষের ৪ঠ1 নভেম্বর তারিখে তিনি 
রাজসরকারে নিম্নোদ্ধত পত্রখানি লিখেন _ 
“শুভাশিষঃ সন্ত 

সাদর সম্ভাষণমাদ্রনম্-- 

আপনি অবগত আছেন বিধব! বিবাহ কাধ্যোপলক্ষে আমি বিলক্ষণ 
ধণগ্রস্ত হইয়াছি। প্র খণের টাক! ক্রমে পরিশোধ করিতেছি । ছুই 
ব্যক্তির নিকট কিছু অধিক খণ আছে তীহার! ক্রমে লইতে সম্মত নহেন, 
এককালে 'টাঁক! পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত করিতেছেন, এককালে 
তাহাদের খণ পরিশোধ করি তাহার সুযোগ নাই। কিন্তু তাহ! না 
করিলেও কোনক্রমে চলিতেছে না। উপার্নাস্তর না দেখিয়। অবশেষে 
শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিরট প্রার্থনা করিতেছি তিনি দয় করিয়। 
আমাকে ৫০০ সাত হাজার পাঁচশত টাক ধার দেন। একখানি 
হাওনোট. লিখিয়া দিব। এবং তিন বৎসরে পরিশোধ করিব। 
এই খণ. নিয়মিত সমম্ে পরিশোধ করিতে পারিব সে বিষয়ে 
আমার অহুমাত্র সন্দেহে নাই, সন্দেহে থাকিলে কখন আমি 


১২২ জীবনী-সংগ্রহ--২য় ভাগ 


পিচ্চি পা্টিত তি সদ পিপিপি টিসি পি সিসি সি পা পিসী পাস সি পাস্টি পাস পস্জি লী সলসিপীসিলিসপাসি পাস্তা পিপাসা পা পিপি তি তাছকাসিলসিতাসিতারাসিলািনান্ছি পাসপানটিপািাস্টিিস্পি 


এরূপে ধার চাহিতাম না। আপনকার সহায় ব্যতিরেকে আমার 
এই প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অসন্দিদ্ধ 
চিত্তে সহায়তা করিবেন। এই সহায়তা করিয়া আপনাকে কখনও 
অপ্রস্তত হইতে হইবেক না1। আমি এত অসন্ত্রান্ত ও অপদার্থ লোক 
নহি যে পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা! নাই। তথাপি খণ করিতেছি 
অথচ পরিশোধ বিষয়ে অযত্র করিব কিং! নিশ্চিন্ত থাকিব আপনি এক 
মুহূর্তের জন্তও আশঙ্কা করিবেন না। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ যতদিন 
জীবিত ও সহজ অবস্থায় ছিলেন তাহার নিকট মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধার 
পাইতাম এবং ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতাম। এক্ষণে এখানকার 
কোন ধনীর সহিত আমার এরূপ আত্মীয়তা নাই যে টাকা ধার চাহিতে 
পারি। আপনি ন। থাকিলে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকটেও ধার 
চাহিতে পারিতাম নাঁ। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রার্থন। সফল হয় 
দয়া করিয়া! তাহ! করিতে হইবেক। না করিলে আমি অপমানিত 
ও অপদস্থ হইব এই বিবেচনায় যাহা! উচিত হয় তাহা! করিবেন। 
অত্যন্ত অস্কৃবিধায় না পড়িলে আমি কদাচ শ্রীমতীকে ও আপনাকে 
এরূপে বিরক্ত. করিতে উদ্ধত হইতাম ন1 জানিবেন। অগ্রহায়ণ মাসে 
আমার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা ধার করিয়া দিলে আর পুর্বববৎ 
বাধিক সাহাধ্য করিতে হুইবেক না। শ্রীমতী আমার যথেষ্ট উপকার 
করিয়াছেন। শ্রী সকল উপকার আমার অস্তঃকরণে নিরস্তর জাগরুক 
রহিয়ছে। আমিষে তীঁহার যথার্থ গুণগ্রাহী ও আশীর্বাদক অনতি- 
বিলম্বে তাহার পরিচয় দিব। আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি, 
আপনার নিজের ও রাজধানীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বার পরিতৃপ্ত 
করিতে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২০শে কাণ্তিক ১২৭৬ সাল ।” 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যথাসময়ে এই টাকা! পান ও পরিশোধ করেন। 


মহারাণী ত্বর্ণময়ী ১২৩ 


০ জরি কপি এর অপি অত জা এসসি ৬ পলির 





পিসি শাসিত অপি সিটি সতসি পাস পিসি পা সতী সিপাস্টিপিস্সিী ছি পপি প৯ শাসিত পরসসিলী সত লি লারা পাপ সিসি সি সসিিজাসিশ ৯ পাসপোর্ট 


১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২৪শে সেপ্টেম্বর মহারাণীর মন্ত্রণাদাতা, বন্ধু, গুরু 
রাজীবলোচনের প্রাণবিয়োগ হয় । এমন নিঃস্বার্থ হিতাকাজ্জী পুরুষকে 
হারাইক! ত্বর্ণময়ীর যে ক্ষতি হয় তাহার পরিমাণ করা অসম্ভব । রাজীব- 
'লোচন হইতেই তাহার সব। তিনি না থাকিলে স্বর্থমীকে পথে 
দীড়াইতে হইত, তাহার চিত্ববৃত্তিরও বিকাঁশ ঘটিত না। রাজীবলোচন 
নিঃসন্তান ছিলেন। উত্তরাধিকারী বলিতে ছিল ভাগিনেয় শ্তামাদাস। 
মহারাণী তাহাকে আপনার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। শ্ঠামাদীসের 
দেহাস্তে মহারাণীর ভগিনীপুক্র শ্রীনাথ বাবু ম্যানেজার ও রা'জবাটীর 
ইঞ্জিনিয়ার যৃত্যাঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তাহার সহকারী হন। 

ন্থদীর্ঘকাল সেবাব্রতে তন্ন, মন ও ধন উৎসর্গ করিয়। ১৩৯৪ সালে 
৯০ই ভাদ্র অশেষকল্যাণকারিণী স্বর্ণময়ী স্বর্শীরোহণ করেন। কাশিম- 
বাজারে “অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রবাদল ঝরে”। সমগ্র ভারতের 
শোকোচ্ছাস তাহার সহগামী হয়। 

জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছেন। স্বামীর আত্মহত্যা, 
'বিষয়ঙ্্যুতি, মামল! মোকদ্দমা, অমঙ্গলের কিছু বাকী ছিল না। ছুইটা 
কন্যাও ভগবান তাহাকে দিয়াছিলেন। লক্ষ্মী ও সরম্বতী। একটা রাজা 
'কৃষ্ণনাথ বাঁচিয়া থাকিতেই অকালে ঝরিয়া পড়ে; অন্যটা বিবাহের: 
"পর বিধবা জননীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ভগিনীর অনুসরণ করে। 
'কিন্ত অমক্গলের কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকার পথ দিয়াই মঙ্গল আসে এই পরম. 
সত্যের উপলব্ধি তাহার ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া! তোলে। 'তিনি | 
-্পথ খুঁজিয়া৷ পান। সেই জন্ত আভিজাত্যের গৌরব না থাঁকিলেও : 
'তিনি বন্ধবলে চির গৌরবময়ী হইয়া! আছেন। | 


মহারাণী শরৎসুন্দরী 


যে সকল হিন্দুনারী সতীত্ব, ত্যাগ ও চরিত্র মাধুর্য্যে ভারতের খষি 
নিদ্দিষ্ট আদর্শকে প্রাণময়, গীতিমন্ন করিয়ীছেন মহারাণী শ্রৎক্গন্দরী 
তাহাদের অন্ততমা । তিনি বালবৈধব্যের চিরকরুণ তাপসী প্রতিমা । 
শরণাগতদীনার্ভ জননী। সারলো শিশু, নম্রতায় তৃণ, স'হফুতায় তরু, 
ওদার্ষ্যে সিন্ধু, করুণায় দেবী, দানে কল্পতরু। 

রামপুর বোয়ালিয়ার ৮ ক্রোশ পুর্বে পুঁটিয় গ্রাম। সেই গ্রামের 
ধনাঢ্য সান্ন্যাল বংশে ১২৫৬ সালে ২*শে আশ্বিন শ্রৎত্সুন্দরী জন্মগ্রহণ 
করেন। 'তাহার পিতা তৈরবনাথের সংসার ধনে জনে পরিপূর্ণ 
থাকিলেও.কি মেন একটা অপূর্ণতার ছুঃখ লাগিয়াই থাকিত। 
শরৎনুন্দরী আসিয়া সেই ছুঃখ দূর করেন। তাহার বহু পরে আসে 
ভৈরবনাথের দ্বিতীয়! কন্ঠ! শ্রীন্থন্দরী | 

ধনীর ছুলালী শরৎস্থন্দরীর পাঁচবৎসর বসেই মহত্বের পূর্বাতীষ 
ফুটিয়া উঠে। তিনি প্রাণান্তে কোন দ্রাসদাসীকে কটুকথা বলিতেন 
না, তা তাহাদের যৃতই ত্রুটি হৌক। পরের দুঃখ দেখিলে যতক্ষণ না 
সে ছুঃখের প্রতীকার হইত ততক্ষণ তিনি শান্তি পাইতেন না| কন্ার 
জন্ত তৈরবনাথ কোন বর্খচারীকে কোন দণ্ড দিতে পারিতেন না । 
একবার 'একজন পাচকের গুরুতর অপরাধের জন্য ভেরবনাথ তাহার পাচ 
টাকা জরিমানা করেন। এই কথা! শরৎছন্দরী শুনিয়া ভয়ে ও লজ্জার 
শপিতাকে কিছু বলিতে ন৷ পারিয়া একজন কশ্মচারীর নিকট পাঁচ টাক! 
ধার করিয়া এ অপরাধীকে দেন। কর্মচারীর মুখে তৈরবনাথ কন্তার 
সহৃদয়তার কথা জানিতে পারিয়া মহা আনন্দিত হন এবং ভবিষ্যতে তীহার 
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॥ সতী? পাস্টিশীিবাগালাসিপীসিসিশিসিপাসিপীিপিসিপিসরি সিলসিলা সপাসিিস্দিরা সিভিল সি ৮ উিরিস্ছিাসটিা সি ৮৯০৯ ৯০৯৮ লরি সি সিরাএসিলাসিরানািরাসিাসছিলাসিতী এ, 


যখন ধন কহ প্র প্রয়োজন শরৎনুন্দরীকে তাহা অসঙ্কোচে জানাইতে বলেন। 
ইহার কিছুদিন পরে ভৈরবনাথ একজন বৃদ্ধ কর্মচারীকে পদচ্যুত করিলে 
করুণামরী কন্তার করুণকণ্ঠের মিনতিতে তিনি তাহার আদেশ প্রত্যাহার 
করেন। ব্রাহ্মণ বেকার সমন্তার ছদৈ'ব হইতে বাচে। 

বালিকারা কত খেলা, করে । শরৎস্থন্দবীর খেল! ছিল দেবদেবীর 
পুজা । ভৈরবনাথ পুজ! করিতে বসিলে বাঁলিক1 তাহার নিকটে বসিয়! 
নিবিষ্টমনে পুজা! দেখিতেন এবং পিতার পুজা শেষ হইলে তিনি সেই 
'আসনে বসিয়! পুজার খেল! খেলিতেন। অন্গকরণে কোন ক্রটি ঘটিত 
না। কেবল নিত্যপৃজা নয়, বাড়ীতে দোল-ছুর্গোৎসব, পুজা পার্বণ 
যাহ! কিছু হইত শরৎস্ুন্দরী খেলার ছলে তাহাই করিতেন। বন্যার 
বিনয়, লজ্জা, দয়া» সত্যনিষ্ঠ। ও ধর্ভাবে মুগ্ধ হুইয়া তৈরবনাথ সমস্ত 
আয়োজন করিয়া দিতেন । ভৈরবনাথের মাত। পুরৌহিতের নিকট নিত্য 
বিষ্টর সহজ্রনাম স্তব শুনিতেন। শরৎ্নুন্দরী থাকিতেন পিতামহীর 
নিকটে এবং প্রতিদিন শুনিতে শুনিতে এই বৃহৎ স্তবটাও বালিক। 
আয়ভ্ত করেন। ইহ ছাঁড়। বারব্রতের কথা, লক্ষ্মীর কথা ও অন্যান্ত 
পূজার মন্ত্র তিনি মাতা! দ্রবমরীর মুখে শুনিয়! শুনিয়া কস্থ করেন। 
গৃহসামগ্রী কোথায় ও কেমন করিয়! রাখিলে মানায়, বারব্রত ও পুজার 
উপকরণ কি ও তাহ! রেমন করিয়! সাজাইতে হয়, সে নৈপুণ্য ভিনি | 
এই অল্প বয়সেই লাভ করেন । 
একবার পিতৃশ্রাদ্ধে তৈরবনাথ অন্নদানের .জন্ত একখানি পিতলের 

খালার ব্যবস্থা করেন। ইহ] দেখিয়। শরৎনুন্দরী বলিয়াছিলেন “বাবাঃ 
পিতলের থালায় তো! আমরা ভাত খাই না, তবে এ থালায় চাল খি 
সব সাজানে! হচ্ছে কেন” & বালিকার কথায় ভৈরবনাথ আপনার ভ্রম 

বুঝিতে পারিয়! অবিলম্বে কাসার থাল! আনাইয়! অন্্দান করেন । | 
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চান্স সতী সিসি তি 





০০০৪ স্তিমিত সিটির রসি সাপ পি স্পা সশি্িিলাসসিপিসিতিস্সিপা সিরাপ লীলা রসিক 


শরৎস্ুন্দরীর চরিত্র গঠনের মূলে ছিলেন দ্রবময়ী। বয়সে গৃহিণী, 
স্বভাবে লজ্জাশীলা বধূ। ম্বামীর সংসারে আমিত্ব বিলাইয়া দিশ্না তিনি 
থাকিতেন গৃহকন্ম, বারব্রত ও সকলের সেবা লইম্মা। যাহার যাহ! 
ইচ্ছা সে তাহাই করিত, দ্রবময়ী কাহাকেও কিছু বলিতেন না। 
কথ। কহিতেন অল্পই, তাহাও মৃছত্বরে। কেহ কিছু হারাইয়া ব! ভাঙ্গিয়। 
ফেলিয়া! দোষ দিত দ্রবময়ীর। তিনি সে মিথ্যার প্রতিবাদ করিতেন 
না; বরং প্রকৃত অপরাধী যে তীহার স্কদ্ধে দোষ চাপাইয়! তিরফ্কারের 
হাত হইতে বীচিয়াছে ইহাতে তিনি স্বস্তি পাইতেন। আত্মীয় শ্বজন, 
দাসদাসী ও প্রতিবেশীদের কল্যাণ কামনার সঙ্গে সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবার 
প্রাণাস্ত চেষ্টা তাহার কর্মক্ষেত্রের ক্ষুদ্র গণ্ভীকে বুহুৎ করিয়া রাখিত । 

১২৬২ সালে বৈশাখ মাসে পু'টিয়ুর বিখ্যাত রাজবংশের পৌণে তিন 
আনার অংশীদার রাজ! যোগেন্দ্র নারায়ণ শরৎন্ুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। 
তখন বরের বয়স পনেরো; বধূর পাঁচ বৎসর সাত মাস। শরৎসুন্দরীর 
কোষ্ঠীতে বালবৈধব্য যোগ থাকায় তাহার পিতামহীর ইচ্ছ! ছিল না ফে 
এত অল্প বয়সে তাহার বিবাহ হয়। কিন্ত বিধিলিপি অখগ্নীয় 
মানুষের ইচ্ছায় কি আসে যায়৷ 

ভাবী অমঙ্গলের শ্থচনা দেখা দেয় বিবাহ রাত্রে। যোগেক্র 
নারায়ণের মাতা রাণী হুর্গাহুন্দরী সামান্ত কারণে ভৈরবনাথের উপর 
অসস্তষ্ট হইয়া সেই বাত্রেই বরবধূকে রাঁজবাঁটাতে লইয়া! যান ও চিরাচরিত 
প্রথার মূলে কুঠার মারিয়া সেখানেই বাসর শয্যার ব্যবস্থা করেন। 
এদিকে ভৈরব নাথের উৎসব গৃহে একট। উৎকট বেদনা! বাণবিদ্ধ পাখীর 
মত ছটফট করিতে করিতে রাত্রি পোহায়। প্রভাতে পুত্রবধূর মলিন 
মুখ দেখিয়। রাণীর করুণার উদ্রেক হয় ও তিনি ভৎক্ষণাৎ নব দম্পতিকে 
ভৈরব তবনে পাঠাইয়া দেন । 
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পুটিয়ার রাজবংশ বারেন্র ব্রাহ্মণ । উপাধি বাগুচি। আদি পুরুষ 
সাধুরাম। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত বৎসাচার্যা। তিনি তান্ত্রিক 
সাধক ও জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন৷ বৎসাচার্য্যের বংশধরেরা বিষয়বিভবে 
লিপ্ত হইলেও যোগনিষ্ঠ ও আচার পরায়ণ ছিলেন। এইজন্ত লোকে 
তাহাদের “ঠাকুর” বলিয়া! ডাকিত। এই প্রাচীনতম রাজবংশে যোগেন্দ্র 
নারায়ণ ১২৪৭ সালে ৩র! জ্যৈষ্ঠ জন্মলাভ করেন । তিনি জগন্নারায়ণ 
ঠাকুরের পৌত্র, হরেন্ত্র নারায়ণের পুত্র । হুপপ্ডিত জগন্নারায়ণ ঠাকুর 
বিদ্যোতসাহী, বদান্ত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। কাশীতে প্রশস্ত ঘাট ও 
অতিথিশাল! এবং গয়াধামে অতিথিশাল। ইহার কীর্তি। রাণী ভুবনময়ী 
ইহার সহধর্দিণী। 

শৈশবেই যোগেন্দ্র নারায়ণ পিতৃহীন হুন। সম্পত্তি কোর্ট অব. 
ওয়ার্ডসের তত্বাবধানে থাকে । বিবাহের অল্পদিন পরে যোগেন্ 
নারায়ণের মাতৃবিয়োগ ঘটে । বালিক1 পুভ্রবধূকে কনার মত লালন” 
পালনের বড় সাধ ছিল রাণী হুর্ান্ুন্দরীর। মৃত্যু সে সাধ মিটিতে 
দেয় নাই। 

যোগেন্দ্র নারায়ণ রামপুর বোয়ালিয়াতে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। 
জননীর দ্বর্দলাভের পর বাড়ীতে কোন অভিভাবিকা না থাকায়, 
শরৎসুন্দরীকে তিনি রামপুর বৌয়ালিয়ায় লইয়া যাঁন। বালিকা বধূর 
তত্বাবধানের জন্য যোগেন্্র নারায়ণ তাহার দূর সম্পর্কীয় বিধবা মাতুলানী 
হ্রসুন্দরী দেবীকে লইয়। আসিয়া! গৃহকন্রী করেন। 

যোগেন্ত্র নারায়ণ নিত্য নূতন খেলার সামগ্রী, গহনা, বহুমূল্য সাড়ী 
কত কি আনিয়! ত্বাহার বাপিকা-বধূকে দিতেন। শরৎ্ছন্দরী ছুই 
এক দিন ব্যবহার করিয়া স্বামীর দেওয়া উপহার বিলাইয়! দিতেন। 
ভোগে তাহার আসক্তি ছিল না। ভাল লাগিত দান ধ্যান, দেবসেরা 
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প্রিলি সির ৯৩ স্কিন পা লস্কর সি পা সত পিস্তল রাস সত সিরাসিপাসিাস্পিস্পতাসিপা্পাস্পিসিলী সিলসিলা স্পা বা আপাস্পিরসিপিস্পিরাস্ছি পাপা তানি পাসিলীী সি ওল সি লস লী পাটি সত 


অতিথি সেব1। ৬1৭ বৎসরের বালিকার এই উচ্চ ভাবের পরিচয় 
পাইয়৷ বিল্য়-বিমুদ্ধ যোগেন্ত্র নারায়ণ তাহার কোন কামনাই অপূর্ণ 
বাখিতেন না। | 
বিবাহ যে কি বস্ত এবং যোগেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে তাহার প্রকৃত 
সম্বন্ধ কি তাহা শরৎসন্দরী জানিতেন না। জানিবার বয়সও নয়। 
কেবল জানিতেন যোগেন্র নারায়ণ তাহার বর। তাহাকে দেখিয়া 
ঘোমটা দিতে হয়, সকলের সন্মুখে তাহার সহিত কথা কহিতে নাই। 
তিনি যাহ! বলেন তাহা শুনিতে হয়। হরসুন্দরী তাহাকে রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরীণের যত সতী-কাহিনী বলিয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্স্ধ নির্ণয় 
করিয়া দিতেন। শরংস্ুন্দরী যত শুনিতেন ততই তাহার চিন্তে শ্বামীর 
চিত্র উজ্জল হুইয়! উঠিত। ঠিক এই সময়ে তাহার ভাগ্যের শনিগ্রহ 
জাগিয়! উঠিয়! সর্ধ্বনাশের স্যত্রপাত করে। রেভিনিউ বোর্ডের আদেশে 
যোগেন্্র নারারণ কলিকাতায় ওয়ার্ডস্‌ ইন্ষ্টিটিউসনে ভন্তি হন। পটিয়ায় 
থাকেন শরৎন্থন্দরী ও অভিভাবিক1 হরহ্ুন্দরী। শরংন্জন্দরীর বয়স তখন 
৯ বংসর। কিন্ত অল্প বয়স হইলে কি হয়, তিনি রাজরাণী। শ্থতরাং 
দেবসেবা, অতিথিসেবা, আত্মীয় স্বজনের আদর আপ্যায়ন প্রভৃতি রাজ- 
পরিবারের যাবতীয় কাজের ভার পড়ে তাহার উপর। ক্ষমতার অপ- 
প্রয়োগ তিনি কখন করিতেন না। সংসারের কাজে চলিতেন হর- 
ক্ুন্দরীর মতে, রাজত্বের ব্যাপারে কর্মচারীদের | প্রথামত রাজকর্মচারীর। 
তাহার অভিমত জানিতে আসিলে তিনি নেপথ্যে থাকিয়া! রাজবংশের 
পদ্ধতি ও তাহাদের কি ইচ্ছা! জানিয়! লইক্সা সমন্তার সমাধান তাহাদের 
ফরিতে বলিতেন। 
_ অবকাশের বন্ধে যোগেন্দ্র নারায়ণ বাটা আপিতেন। যে কয় দিন 
থাকিতে শরৎনুন্দরীর আনন্দের সীম! থাকিত না। স্বামীর উৎসাহে 
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আলী সি তাস সিল সত সলীসপলাস্িিরিসি পাপা িাস্ছি পিস্সিপসটি শি শাসিত ঠাস বস্তা ভাসি বস্তি তিস্তা সিঠীস্সিরিসিিরী স্টিভ সিরিসসিলী তিস্তার সরি লাসসিলা 


তিনি কাখলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ধর্মগ্রন্থ, বাংল। সাহিত্য ও 
সংবাদ পত্র নিয়মিত পাঠ তাহার জীবনে অত্যাসে পরিণত হয়। 
তাহার সংস্কতের শিক্ষক কুলপুরোহিত। পুজা! ও স্তব মন্ত্রের ব্যাখ্য। 
করিতেন পুরোহিত, রসগ্রহণ করিতেন কিশোরী বাণী। বিবাহের মন্ত্র 


শরৎম্ন্দরীর হইয়! বলিয়াছিলেন অপরে। তিনি পুরোহিতের নিকট 


এঁ সকল মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইতেন । প্ঞ্বমসি ঞ্রবাহং পতিকুলে 
ভূয়ীসম্৮--ওগো ঞ্ুবতার!, আকাশে তুমি যেমন অচল, অটল, পতির 
সংসারে আমি যেন তেমনই হই । “অকুন্বত্যবরুদ্ধাহমন্মি”_-ওগে] 
বশিষ্ঠপত্বী অরুন্ধতী, তোমার মত আমিও যেন পতির অন্ুরক্তা হই। 
খষিমন্ত্ের উদ্াত্তন্থুর বড় মধুর লাগিত শরৎস্থন্নরীর। তিনি সে মন্ত্রে 
প্রাণ দিবার চেষ্টা করিতেন। 


ওদিকে যোঁগেন্জ্র নারায়ণ কলিকাতার শিক্ষামন্দিরের বন্দীজীবন. 


সহিতে ন! পারিয়! কুবন্ধুর পরামর্শে দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছিলেন। 
নিরীহ প্রকৃতি শরৎনুন্দরী স্বামীর অবনতি দেখিয়া! নীরবে কাঁদিতেন। 
তাহার মিনতিভর প্রাণ ভগবানের চরণে স্বামীর স্ুমতি প্রার্থনা 


করিত। কিন্তু যোগেন্দ্র নারায়ণকে তিনি কখন মুখ ফুটিয়! কিছু বলিতে, 


পারিতেন না । অনেকে তাহাকে বলিত, “মা তোমার মাথার উপর 
কেউ নেই। নিজের ভালমন্দ বোঝবার চেষ্টা কর। একটু কড়া নজর 
দিলেই যোগীন শোধরাবে।” শরৎ্সুন্দরী বলিতেন_-“র দোষ নেই 
মা, দৌষ আমার ভাগ্যের” পথ-ভোল! ম্বামীকে স্থুপথে ফিরাইয়! 
আনিতে পারে সাধবী স্ত্রী। কর্তব্যও তাহাই। কিন্তু সে যুগের 
রীতিনীতি বিচার করিলে শরংস্ুন্রীকে দোষ দেওয়| যায় না। মনে 
পড়ে জানকীর কথ1। তপোবন দেখাইতে আনিয়। লক্ষণ তীহাকে 


বনবাসের দণ্ড শুনাইলে তিনি রামচন্দ্রের শিন্দী না করিয়া. 


৪ 


সা লাস লীিলীসিতা সিরাত পসরা সিরাসিপ সপলামিপপাস্সিতিসীি তাত পান কি 


টি 
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টিম রসি সর আসিস সিসির সিলাি পাপা সপস্পিসিতা্পাসপ সরাসরি সিলসিলা ছিল উভাসিরাসিতাসিএ উঠানামা সিনা 


বলিয়াছিলেন-- | 
“পতিহি দেবতানার্ধ্যঃ পতিবদ্ধুঃ পতিগুকুঃ। ৰ 
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তক্মাৎ ভর্ত,ঃ কাধ্যং বিশেষতঃ 1৮ রর 

“পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, বন্ধু ও গুরু, তাহার কাজ আমার 
প্রাণাপেক্ষ। প্্রিয়।” শরত্সুন্দরীও জানিতেন স্বামী দেবতা, পরম 
গুরু। তাহার কাজের দোষগুণ বিচার কর! অন্তায়। বিশেষতঃ 
যোগেন্দ্র নারায়ণের মত শ্বদেশপ্রেমিক তেজন্বী শ্বামীর । 

১২৬৭ সালে বৈশাখ মাসে যোগেন্দ্র নারায়ণ কোর্ট অব ওর়াডসের 
হিসাবে সাবালক হইয়া! বিষয়সম্পত্তি ফিরিয়া পাঁন। বিষয় হাতে 
আদিতেই বাঁধে অত্যাচারী নীলকরদের সঙ্গে বিবাদ। তিনি প্রজার 
স্বার্থরক্ষা করিতে পণ রাখেন আপনার প্রাণ । পণ রক্ষা হয় কিন্ত 
প্রাণ রক্ষা! ছুরহ হইয়া উঠে। ১২৬৯ সালে ২৯শে বৈশাখ যোগেন্স 
নারায়ণ রামপুর বোয়ালিয়ায় রোগশয্যায় প্রীণত্যাগ করেন। শ্রীস্ত 
হ্ব(মীর শেষ যাত্রীর সময়ে শরৎস্ুন্দরী ছিলেন পু'টিয়ায়। তাহাকে কেহ 
রামপুর বোয়ালিয়ায় লইয়া যায় নাই। রুগ্ন স্বামীর সেবা করিবার 
অধিকাঁর থাঁকিলেও তিনি সে অন্থমতি পান নাই। ব্যাকুল হইলেও 
লজ্জায় নীরব ছিলেন। 

নীলকর দমনে আত্মোতসর্গ না করিলে যোগেন্্র নারায়ণের অকাল- 
মৃত্যু ঘটিত নাঁ। কিন্তু যাহা ঘটিবার কথা নয়, সংসারে তাহাই ঘটে। 
কেন, কেহ জানে ন!। ধিন্ ঘটান তিনি না দেন দেখা না দেন কোন 
কৈফিয়ৎ। তেরে! বৎসর বয়সে শরৎসুন্দরী বিধবা হন। সম্মুখে দীর্ঘ, 
বন্ধুর পথ। বন্ধু, সাথী, স্বামী-দেবতা স্বর্গে। অন্তরে বাহিরে নিবিড় 
অন্ধকার। পথে বসিয়! থাঁকিবার উপায় নাই। চলিতেই হুইবে। 
দীর্ঘদিনের শেষে ব্যথাহারীর চরণে ব্যর্থ জীবনের ব্যথার পুজ। নিবেদন 
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পসরা সিস্ছিল সিস্টার সিল স্পিন, সি স্িস 


করিতে 'অভাগিনী তরুণী ব্রঙ্গচারিণী দুঃখের প্রদীপ জালিয়া পথ চলিতে 
লাগিলেন। বৈধব্যের স্বকঠোর ব্রত ও সংযমে দিব্যকাস্তি। কৃচ্ছ 
সাধনে কষ্ট নাই, শ্রান্তি নাই, লক্ষ্যে ভ্রান্তি নাই। তাহার আচার 
পালনের কঠোরত। ভৈরবনাথ ও দ্রবময়ীকে বেদন। দিত। পিতামাতার 
নিষেধ সত্বেও তিনি তাহার ব্রতপালনের নিয়ম অক্ষুপ্ন রাখিতেন। 
একবার একাদণীর দিন শরৎনুন্দরীর প্রবল জর। তেমনই পিপাসা । 
কন্ার প্রাণের আশঙ্কায় ভৈরবন।থ পু'টিয়ার পণ্ডিতমগুলীকে বলিয়া 
কহিয়। এই ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন যে অবস্থা বিশেষে একাদশীতে 
গঙ্জাজল খাইলে ব্রতভঙ্গ হয় না। শরৎসুন্দরী উহ! পড়িয়। স্বণায় 
ফেলিয়। দেন । 

যোগেন্ত্র নারায়ণের মৃত্যুর পর কোর্ট অব ওয়াডপ. পৌনে তিন 
আনার জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। কারণ রাণী নাবালিক1। শরৎনুন্দরী 
“ই “না” কিছুই বলেন নাই। আপনার পন্্ীধন” হইতে বারব্রতাদির 
বায় নির্বাহ করিতেন। ইহাতে কুলাইত না। তৈরবনাথ, রাজকর্ম্মচারী 
ও রাজ্যের প্রজা কাহারও ইচ্ছা ছিল ন যে বিষয়াশয় পরহুস্তগত থাকে । 
সকলের অনুরোধে শরতসুন্বরী সম্পত্তি ফিরিয়। পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের 
নিকট আবেদন করেন এবং সদাশয় গভর্ণমেণ্টের অন্থমতিক্রমে 
১২৭২ সালে তিনি বিষয়সম্পত্তির অধিশ্বরী হন। 

এই বৎসর পিতাপুন্রীতে তীর্থভ্রমণে বাহির হুন। কাশীতে ১২৭৩ 
সালে ভৈরবনাথ মহাযাত্র! করেন। প্রবাসেই তাহার সংসারের প্রবাস- 
বাস শেষ হয়। মৃত্যুকে ছুয়ার হইতে ফিরাইতে শরৎন্দরী চেষ্টার 
ক্রটি করেন নাই কিন্তু সময় হইলে কেহ কাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে৷ 
না। অনুনয়-বিনয়, অশ্রজল, বিলাপ পান্থশালার কক্ষে বক্ষ পাতিয়) 
দেয়, মৃত্যু তাহার উপর দিয়া রূথ চালাইয়া পাঞ্থকে লইয়া যায় । 


টি « 
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সি সিএ পিল ৮৮৯ পা ৬১পাসদিপতিসসিলরি -পোসদিরিসিতণ সিসি পাস পা লা তলা ৯ লা 2৯৯ লাস্ট লি টি ছি রসি সি বানিপাপ পাসটিরাস্টি বসি পপি 


ভীর্থমণের নত হইতে শরংহুনদরীর জীবন-গ্লীতার কন্মযোগ 
অধ্যায়টা আরম্ভ। তপঃপৃত দেছের দিবাসনে যৌবনশ্রী ধ্যানমগ্ন। 
ইত্রজাল রচন1 ছাড়িয়া ইন্দড্রিয়-গ্রাম যোগনিষ্ঠ। কামনা সকলের 
কল্যাণে অতন্্রিত। মৃগতৃষ্ণর স্থষ্টি ভুলিয়া বিষয়াশর “তম্মিন তুষ্টে 
মন্ত্রে দীক্ষিত। আর্ত, ছুঃস্থ, নিরন্ন, নিরাশ্রয়েবঁচক্ষে ফুটিল তাহার 
করুণার মূর্তি; ব্রাহ্গণপশ্ডিতেরা তাহাকে দেখিলেন জাগ্রত ধর্্মনিষ্টা- 
রূপে; প্রজ! দেখিল সর্বছূঃখহর! জননী । 

জ্ঞাতিরা বিরোধের ষে প্রাচীর গড়িয়াছিলেন শরৎ্সুন্দরী তাহা 
সর্বাগ্রে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সকলের হাতে মিলনের রাখী বাঁধিয়া দেন। 
প্রীতির মুক্ত বাতাসে হিৎসাদ্েষের দূষিত বাষ্প নষ্ট হয়। বাড়ী বাড়ী 
ঘুরিয়া সকলের তত্ব লওয়া শরৎস্ুন্দরী নিত্যকম্থ্ের তালিকা ভুক্ত 
করেন। ফলে দুর্বল দায়াদের1 বাঁচে । এক বংশ, শিরা উপশিরায় 
একই রক্তের প্রবাহ কিন্তু ভাগ্যশ্ুত্র ছিন্ন হইলেই ভিন্ন গোষ্ঠী। তখন 
ভাগ্যহীনের সঙ্গে আত্মীয়তা লজ্জার বিষয় হয়। রাজা ভৈরবেন্ত্র 
নারায়ণের পরিবারবর্ণ ভাগ্যের পাশাখেলায় সর্বস্ব হারাইয়। স্বজনের 
মধ্যে বিজনবাস করিতেন । শরত্সুন্দরী তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার 
লইয়৷ তীর্থবাসের ব্যবস্থা করেন । 

শ্বশুরকুলের মান মর্যাদা রক্ষ] করা বধূর কর্তব্য | পুঁটিয়া রাজবংশের 
বিবাহ একটা মহাঁসমীরোহের ব্যাপার। এক আনার অংশীদার কুমার 
গোপালেন্দ্র নারায়ণের বিবাহে কোর্ট অব ওয়ার্ডন যে টাকা মঞ্জুর করেন 
তাহাতে রাজবংশের মর্যযাদ1 রক্ষা হয় না। শরৎ্সুন্দরী আপনার 
তহবিল হইতে ছয় হাজার টাক! দিয়া চিরাচরিত প্রথ রক্ষা করেন । 

তাহার দানের পরিমাণ ছিল না। কর্মচারীরা বাধা দিতেন। 
তিনি ব্যথা পাইতেন কিন্তু পরাধীন কর্মচারীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 


মহারাণী শরৎসুন্দরী | ১৩৩ 


আসি তীসিপাস্ী সাস্টিতাসিতাছিাসপাসিপাস্সিপাসিিসিলিসটিপাস্টির সিল লাসিপাসদিলাস্িতাসাস্টিপাসিপাসছি লা্পিস্পিসিপসিপীস্পিসপাসিপাস্সিলীস্পসিপীতিপাস্িপিসিপাসিপিস্বিীসিতি সি সিলসিলাস্দিণ সিপাসিলিস্টিপান্পাস্তাসটিলামিতিসিপিসিলাসাস্ম্িসিপানসিরাসিবাসদিাসপাস্পি শা পক্ষ 


করিয়া ব্যথা দিতেন না। অনুনয়-বিনয়ে কর্মচারীরা তাহার দানে 
বাধা দিলে তিনি গোপনে আপনার তহবিল হইতে প্রার্থীর প্রার্থন1 পুর্ণ 
করিতেন। 
তাহার অস্তঃপুর ছিল যত অনাথা ও বিধবার হাঁট। ৪০1৫* জন 
বারো মাস থাঁকিত। ইহা ছাড়া যে স্ত্রীলোক ভিক্ষা চাহিতে 
রাজ অন্তঃপুরে একবার আসিত সে ৩৪ মাঁসের পূর্বে আর বাহির হইত 
না। শরৎন্ন্দরী সকলের সঙ্গে একু পৎক্তিতে খাইতেন। তাহার স্বপাক 
হুবিষ্যান্ন ব্যবস্থা । আশ্রিতাদের ব্যবস্থা শ্বতন্ত্র। তাহার শয্য। কুশাসন, 
না হয় কম্বল) তাহাদের ছুপ্ধফেননিভ। দেখিলে বুঝিবার উপায় ছিল 
না যে তাহারা অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে কি ভিক্ষা! দিতে 
আসিয়াছে । রাণী ও ভিথারিণী উভয়ে সমান। অন্তঃপুর সাম্যবাদের 
বেদী। অনেক উপদ্রব ও অত্যাচার সহিতে হইত শরৎসুন্দরীকে । 
সমস্তই তিনি অল্লানবদনে সহিতেন। একবার ছুইজন ভিক্ষা প্রাথিণী 
বিধবা পরম্পর. ঝগড়। করিয়া: শরৎস্ুন্দরীকে বঁটা মারিতে উদ্যত হয়। 
পরিচারিকারা সমুচিত দণ্ড দিতে যাইবে এমন সময় শরৎুন্দরী মিষ্ট 
কথায় অপরাধিনীদের তুষ্ট করেন। | 
১২৭৩ সালে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইহার নাম যতীন 
নারায়ণ। ১২৮১ সালে তিনি প্রায় ত্রিশ হাজার টাঁকা ব্যয় করিয়া 
পুত্রের উপনয়ন দেন। ১২৮৩ সালের দিলীর দরবারে গভর্ণমেপ্ট তাহার 
অশেষ গুণের পুরস্কারত্বরূপ "্মহাঁরাঁণী” উপাধি দেন। বিধবা বলিয়া 
তিনি খেলাৎ গ্রহণ করেন নাই। ১২৮৭ সালে যতীন্দ্র নারায়ণের 
সুভ পরিণয় ঘটে । দুইটা পাত্রী শরৎনুন্দরীর মনোনীত হয় কিন্ত তিনি.. 
পুত্রবধূ করেন ঢুল্লাগ্রামের হ্বর্গীয় ভূবনচন্দ্র রায়ের কন্তা হেমস্তকুমারীকে 1. 
অন্য পাত্রীটির অন্তযত্রে বিবাহ হয়। ব্যয় বহন করেন মহারাণী। | 


১৩৪ . জীবনী-সংগ্রহ---২য় ভাগ 


এপ্রিল গা সি রাত টিসি লস তি স২ত ৬০ উস লিলা লা সি সিসি স্পিনার সত জলির খিক সির সিলি রত ৯ ৯৯ সিতালী 


রাজকুমারের বিবাহে বাজবাটাতে প্রার ৩০* জন সধবা ও বিধবা 
সমবেত হয়। উৎসবের মধ্যে একজন ব্রাহ্গণ বৃদ্ধার রাত্রে উদরাময় হয় 
এবং দ্বিতল হইতে নীচে নামিতে গিয়। সে পিঁড়িতেই অসামাল হইয়! 
পড়ে। রাত্রি পোহাইলে তাহার অপকন্ন দেখিয়! সকলেই তাহাকে 
তিরস্কার করিতে থাকে। শরৎমুন্দরী আপনার হাতে তাহার মল 
পরিষ্কার করিয়। সকলকে স্তস্তিত করেন । 

তাহার জীবনের মন্ত্র মহিলাকবির ছন্দোবীণায় ঝস্থৃত-_ 

“পরের কারণে স্ব!র্থে দিয়! বলি 
এ জীবন মন সকলই দাও | 

তার মত সুখ কোথাও কি আছে, 

আপনার কথা ভূলিয়। যাও ।” 

তপস্থিনী মহারাণী এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাহার করুণার 
অবারিত ছুয়ারে জাতিধর্ম্মের কোন বালাই ছিল না। প্রার্থ প্রতারক 
কি সাধু সে বিচারও তিনি করিতেন না। তিনি দান করিয়া খালাস। 
শত শত বিগ্যার্থ তাহার দক্ষিণ হস্তের' দাক্ষিণ্যে বিগ্ভালাভ করে। 
তাহার সাহায্যের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল-_-যাহাকে একবার সাহায্য 
করিতেন আজীবন সে তাহার করুণায় বঞ্চিত হইত না। কোন ব্যার্থ 
ক্কৃতবিদ্য হইয়া যাহ।তে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইতে পারে সে ব্যবস্থাও 
তিনি করিতেন 

রাজ! যোগেন্দ্র নারায়ণ রাজসাহীর স্কুলগৃহ নির্মাণ করিয়া দেন। 
ক্কুলটী কলেজে পরিণত হইলে শরৎসুন্দরী ১১ হাজার টাকা ব্যয়ে কলেজ 
গৃহ, এবং চারিধারে প্রাচীর ও রেলিং নিন্মাণ করিয়া দেন। তিনি 
পু'টিয়াতে একটী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। বহু পাঠশালা, ছাত্রবৃতি ও 
মাইনর দ্ধুল এবং সংঙ্কত চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়! মহারাণী আপনার 





৪৯ ৩৯ উরি সিএ তি ভা উইঠা 


মহারাণী শরৎসুন্দরী ১৩৫ 


অএপাস্দিপী্িটসপিতীন লীনদিলাস্িলী মতি পিল লিলি জিরার পি সিএস লীন পি বাসী শিস স্পস্ট পাস্তা শী সিসি পাটি সি সসিসটিত পাসিাস্টিতী তালি সিভি ৬ পস্টি বির স্পস্ট লাস ৫৯5, এ উপ লি ৬৯ কলি ০০ 


বিস্তার পরিচয় দেন। ইহা ছাড়া, চিকিৎসালয় নির্মাণ, অসমর্থের | 
চিকিৎসাব্যয় বহন, তীর্থবাসীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাঃ শিক্ষার্থীদের 
'শিক্ষাব্যয় ও পরীক্ষার ফির আন্ুকুল্য, নানাস্থানে পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠা, পথ 
ও বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি কল্যাণকর কার্য্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। 
কে কোথায় উপবাসী আছে, কাহার গৃহে রোগীর ওষধ পথ্যের অভাব, 
কে কন্াদায়গ্রস্ত, কে বিপন্ন অনুসন্ধান করিয়া তিনি উপচিকীর্ধার আহার 
যোগাইতেন। জনসাধারণের হিতার্থে তিনি পুটিয়ায় একটা বিশাল 
পরিখাও প্রস্তত করিয়। দেন। | 

১২৭৮ সালে রাজপাহী জেলায় ভীষণ বন্তায় তিনি মাঁসাধিককাল 
'সহশ্র সহজ্র লোককে আশ্রয় ও আহার দেন। গৃহপালিত পশ্ও তাহার 
করুণার বঞ্চিত হয় নাই। ১২৮১ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে তিনি কিছুদিন 
প্রত্যহ ৫০০০ লোককে অন্ন দ্রিতেন। পরে লোক সংখ্য। অতিরিক্ত 
হওয়ায় তিনি ৩।৪ মাস কাল অসংখ্য লোককে নগদ টাক1 ও আহার্য্য 
'দেন। ইহ] ছাড়! ন্াষ্য খাজনার অনেক টাকা তিনি মাফ করেন। 

বৈষয়িক ব্যাপারে কেহ খণ চাহিলে তিনি বিনা-সুদে খণ দিতেন। 
'অধমর্ণ খণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে তিনি টাকার জন্য গীড়াগীড়ি 
“করিতেন না। মোকদ্রমায় হারিয়! প্রতিবাদী তাঁহার শরণাগত হইলে 
“তিনি টাক] ছাড়িয়! দিতেন । 

তিনি কখনও কোন অজুহাতে প্রজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতেন 
না। দলিল দেখাইতে না! পারিলে সে যে পুকুষান্ুক্রমে এই সম্পত্তি 
ভোগ করিয়া! আসিতেছে এই প্রমাণই তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন। 
একবার তাহার কর্মচারীর দলিল অভাবে একজন ব্রাহ্মণের দশ বিঘা 
ব্রহ্গোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত করিলে শরৎশুন্দরী কর্শচারীদের কোন কথ] 
এন! শুনিয়। ব্রাহ্মণের জমি ব্রা্গণকে ফিরাইয়। দেন। 


১৩৬ জীবনী-সংগ্রহ__২য় ভাগ 


বি ইসি জসিম পাপা স্ব পইরপ্রাইস্র্  সটও আউ্পইত 


১২৯৯ সালে আঠার বৎসর রাজ্যপালনের পর মহাঁরাণী শরৎস্ুন্দরী' 
সাবালক : যতীন্দ্র নারায়ণকে রাজ্যভার দিয়! কাণীবাসের সঙ্কল্প করেন । 
তাহার হ্বশাসনে প্রজার কোন কষ্ট ছিল না। ধর্মকর্ম ও জনহিতকর, 
কার্যে অজস্র ব্যয় করিলেও তাহার সম্পপ্তির বাঁধিক আয় প্রায় লক্ষাধিক 
টাকা বাড়িক়াছিল। তিনি প্রায় দশ লক্ষ টাক! মূল্যের সম্পত্তি খরিদ 
করেন । বৈধব্যের পর তিনি দ্রেহকে দেহ মনে করিতেন না। এইজন্য 
তাহার স্বাস্থ্যতঙ্গ হয়। সুবিজ্ঞ কবিরাজ ওষধ দিতেন, শরৎস্ুন্দরী তাহা 
লুকাইয়া ফেলিয়া দিতেন। এই অগ্রস্বাস্থ্য লইয়া! ১২৯* সালে ২৭শে 
অগ্রহায়ণ তিনি কাশীষাত্রা করেন।. যতীন্দ্র নারায়ণ সঙ্গী হইতে 
চাহিলে তিনি মিষ্টকথায় তাহাকে ক্ষান্ত করেন। হৃতস্বাস্থ্য যতীল্জ্র 
নারায়ণ শীপ্রই তাহার নিকট উপস্থিত হন এবং এই বৎসর ১৮ই 
ফান্ধন কাশীধামে শিবত্ব লাভ করেন। কাশীযাত্রার পৃর্ব্বে যতীন্দর 
নারায়ণ গোপনে এক উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্তির ভার মাতাকে" 
দ্েন। শরৎস্গন্দরী বিষয়াঁশয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে দিবার সঙ্কল্প: 
করেন কিস্তু আত্মীয়স্বজন, এমন কি গভর্ণমেন্ট পর্য্যস্ত প্রতিবাদী 
হওয়ায় তিনি ত্যক্ত সম্পত্তি পুনরায় গ্রহণ করেন। তবে পুটিয়ায় 
ফিরিয়া ন। গিয়া! সেখানে একজন স্থযোগ্য কর্মচারী রাখিয়া কাশী 
হইতে রাজ্য পরিচালন। করিতে প্রবৃত্ত হন। 

১২৯১ সালে বধুরাণীর এক কন্তা হয়। বিধবা বধূমাতা ও. 
পৌত্রীকে আপনার নিকটে রাখিয়া মহারাণী ধর্মকর্ম লইয়া! থাকিতেন। 
প্রতিদিন গঙ্গান্নানান্তে সন্ধ্যান্তিক করিয়া চিঠিপত্র ও সংবাদ পর্র 
পড়িতেন ও পত্রের উত্তরের ব্যবস্থা করিতেন। তারপর বেল! 
১৯টা পর্য্যস্ত দীন ছুঃখীর প্রার্থনা শুনিতেন ও পুর্ণ করিতেন। ১১টার' 
পর বিষ্ণুর সহত্রনাম পাঠ, নিত্য পুজা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন ॥ 


মহারাণী শরতসুন্দরা ১৩৭ 


পেস পাস লা ছি ল্িপাসিীসিলা্াসিসিপাস্টিলািপাসপাসিপা সিল সাসপাসপাস্পার্িপাসি সপাসিপাসিপাস্পসির উস দর লারা তছপাসিসিপািলাসিবাসিরাসপাসিরািলীসিলাসি৫ ৯ পি লা্িরাসিস্াদিরাসিলী উিপসটিলী সিন দিল সিসি 


বেলা ওটার সমর সামান্ত হবিষ্থার করিয়া সব পরধনত পুরাণ শুনিতেন। 
সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্স্ত জপ করিয়৷ শয্যাগ্রহণ করিতেন। 
বহু বিষ্যার্থী তাহার নিকট সাহায্য পাঁইত। প্রত্যহ দুই তিন জন 
দণ্তীকে তিনি আপনার হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। 

কাশীবাস করিতে করিতে শরৎস্ুন্দরী মাতাকে সঙ্গে লইয়া 
তীর্থপর্ধ্যটটনে বাহির হন। জ্ালামুখী তীর্থে দ্রবময়ী দেহত্যাগ করেন। 

১২৯৩ সালে মহারাণী পুটিয়ার ফিরিয়া আসেন বিষয়ের ব্যবস্থা 
করিতে । তখন তাহার শারীরিক অবস্থা শোচনীয়। তিনি সম্পত্তি 
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে দিবার সঙ্গল্প করিয়। গভর্ণমেণ্টকে উহা 
মঞ্ুর করিতে অনুরোধ করেন। গভণমেণ্টের আদেশ কতদিনে 
আসিবে কিছুই স্থিরতা নাই। কিন্তু মৃত্যুদিন .সন্নিকট বুঝিয়! শরৎ, 
স্নন্দরী কাশীধামে ফিরিয়া যান। ১২৯৩ সালের ২৪শে ফাল্ন তিনি 
সংবাদ পান গভর্ণমেন্ট তীহার প্রস্তাবে অসম্মত। ২৫শে ফাল্গুন 
বেল৷ ছুইটার সময় পুণ্যবতী শরৎস্ন্দরী ইঠ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে 
মোক্ষলাঁভ করেন। মুখে দিব্যজ্যোতি। দেখিলে মনে হয় বুঝি 
রোগের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়৷ তিনি এইমাত্র ঘুমাইয়! পড়িয়াছেন। 
মণিকণিকাঁর মহশ্মশীনে পুণ্যচিতাখিতে তাহার নশ্বর দেহ তক্মীভূত 
হয়। দীনছুঃখী, অনাথা, বিষ্যার্থী, ব্রাহ্মণপপ্তিত সকলে মাতৃশোকে 
হাহাকার করিতে থাকে । বাল-বিধব! শরৎহুন্দরী তখন অনুতলোকে । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নব্যভারত যখন প্রতীচ্যের ভোগমন্ত্রে 
দীক্ষিত তখন জন্মগ্রহণ করিয়। মহারাণী যে ভাবে হিন্দুনারীর বৈশিষ্ট্য 
মহিমান্বিত করিয়াছেন তাহা প্রশংসার অতীত । ইংরাজী ন! 
জানিলেও তিনি বিছ্ধী ছিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড লাইব্রেরী তাহার 
প্রমাণ। শিল্পকারধ্যেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তবে বৈধব্যের পর 


১৩৮ জীবনী-সংগ্রহ-_-২য় ভাগ 


৮০০০০ পাম্পি পোপ সস পিপাসা 


তিনি ঠাকুর দেবতার পুষ্পসজ্জা ভিন্ন অন্ত কোন শিল্পে হাত দিতেন 
না। 
বৈধব্যের স্থকঠোর ব্রতনিয়ম যখন তিনি গ্রহণ করেন তখন তাহার 
কতই বা বয়স। একটা দিনও তিনি সে নিয়মতঙ্গ করেন নাই। 
রাজরাণী হইয়া শীতগ্রীষ্ম একখানা মোটা কাপড়ে কাটাইতেন অথচ 
শীল; বনাত, ভাল ভাল কাপড় বিলাইতেন রাজেন্দ্রাণীর মত। 
ছোট বড় সকল কন্চারীকেই তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন। 

মন্ত্রণাসভায় বড়োর পার্থখে ছোটোর স্থান হইত। তাহাঁরও মতামত 
দিবার স্বাধীনতা থাকিত। মতদ্বৈধে তিনি যে পক্ষকে সমর্থন 
করিতেন সেই পক্ষের মত গৃহীত হইত। কেবল গুরুতর বিষয়ের 
বেলা! মতানৈক্যে মহারাণী রাঁজসাহী কিংবা কলিকাতা হাইকোর্টের 
খ্যাতনামা উকিলের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতেন। তাহার 
মাথার উপর দরিয়া কত ঝড় বহিয়1 গিয়াছে, স্বার্থপরতা পদে পদে 
তাহার উদারতাকে আঘাত করিয়াছে । বঞ্চনা তীহার বদান্ততাকে 
দণ্ড দিয়াছে তত্রাচ তিনি এক মূহুর্তের জন্ত ভগবানের অসীম করুণায় 
২শয় করেন নাই। কখনও কর্তব্যে পরাজ্ুখ হন নাই। সংসারে 
যেআলে সেই যায়। উদয়ের পর অন্ত। আগমনীর পরে বিজয়া। 
হিন্দুধর্ম নিষ্ঠাবতী ব্রতচারিণী মহারাণী শরৎল্ছন্দরী চলিয়া! গিয়াছেন 
কিন্তু হিন্দুনারীকে উদ্চদ্ধ করিতে আপনার গৌরবময় জীবন রাখিয়! 
গিয়াছেন। মর 





পাস্মিলাস্টিসটিরিসিসসি পাস সিসি পারিস নি সিসি তীর সিরাত প্লাস 


রাণী শঙ্করী 


চির-বন্দনার মন্দিরে শ্রদ্ধার পবিত্র আসনে যে সকল হিন্দুনারীর - 
অক্ষয় স্থান, রাণী শঙ্করী তাহাদেরই গোষ্ঠী। তিনি বংশবাটী বা 
বাশবেডিয়ার রাজা নৃসিংহদেবের যোগ্য! পত্বী। 

এই শ্থুচরিতার বাল্যজীবনের কথায় অতীত মৌন। “কথ কও, 
কথা কও বলিয়া সাধিলেও সে কোন কিছু বলে না। ইসারায় 
জানায় এই বাঙলার স্ুকন্াটা রাজরাণী হুইয় যে ধর্শনিষ্ঠা, পাতিব্রত্য, 
'ানশীলত ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। কবে, 
কখন, কোথায় এবং কাহার গৃহে তিনি জন্মলাভ করেন সে বৃত্তান্ত 
'অনাবন্তক। 

বাশবেড়িয়া গ্রাম্টী হুগলির নাতিদূরে। ইহ] প্রথমে নগণ্য পল্লী 
ছিল। সমৃদ্ধ জনপদ হয় রাজ রামেশ্বর রায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় । 
তীহার কৌলিক উপাধি চৌধুরী মভ্ুমদার। উত্তররাটীয় কায়ন্থ। 
“বাজ মহাশয়” সম্র্ট আওরঙ্গজেবের দেওয। উপাঁধি। ভাঁগ্যবীন | 
রামেশ্বর ১৬৭৩ খুষ্টান্দে এই সম্মান ও বাশবেড়িয়ায় বসবাসের জন্য 
৪০১ বিঘ! নিষফকর জমি মোগল সম্রাটের নিকট হুইতে লাভ করেন। 
রাজভক্তি ও কর্মকুশলতার পুরফার । তিনি নান! দেশ হইতে ৩৬* 
'ঘর ব্রাঙ্গণপপ্ডিত ও অন্তান্ত বর্ণাশ্রমীকে আনাইয় বাঁশবেড়িয়ায় 
বাস করান, জমিদারী রক্ষার জন্য একটা সুবিস্তৃত পরিখ! খনন করেন 
এবং বিদ্াশিক্ষার জন্য ৪৯১টা চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। এই. সকল 
চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতেন কাশী ও মিথিলার পণ্ডিতমগ্ডলী। 
-রাজ। রামেশ্বরের সময়ে বাঁশবেড়িয়া দ্বিতীয় নবদ্বীপ হইয়া উঠে।.. 7. 


১৪০ জীবশী-সংগ্র গ্রহ--২য় টা 


পাসিলাসি পিপিপি সি লাস ছল লা লি লি তলা ভাসি রসি তা ০৯ ৮৯ ডি স্টিত নতি সিল সিরাসিলাছি ৩৯ শাস্টিতাসিরাসিপাসিলাসিতী সি সিল সিলিস্পিতীসটিপীসছি পিসির পোপ পো পি এসি বত পো লাস 


“্পরিপাটা বংশবাটা স্থান মনোহর, 

হারার যেদিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর । 
রা এন বিদ্যা বিশারদ কত পণ্ডিতের বাঁস, 
এডিট সুগৌরবে শীন্ত্রালাপ করে বারমাস |” 

রাজ! রামেশ্বরের প্রধান কীর্ডি__বাস্সদেব মন্দির। শিল্পনৈপুণ্যে 
অনুপম এই দেবালয়টী রাজ ১৬৭৯ খুষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার 
পুত্র রঘুদেব। তিনি অদ্বিতীয় বীর ছিলেন । বাহুবলে মারাঠা দস্থ্যদের 
পরাজিত করিয়া তিনি বাঁশবেড়িয়ার সীমানা হইতে তাহাদের দূরীভূত, 
করেন। তাহার দানশীলতাও প্রশংসার । বাংলার ব্রাঙ্গণদের তিনি 
বহু জমিতব্রন্গোত্তর দীন করিয়া তীহাদের স্ব-বৃত্তি অনুশীলনের প্রবৃত্তি 
উদ্দীপিত করেন | রঘুদেবের পুভ্র গোবিন্দদেব । গোবিন্দদেবের পুক্র- 
নুসিংহদেব । তিনি ১১৪৭ সালে জন্মলাভ করেন। তখন গোবিন্দদেব 
পরলোকে। বহু বিবয়সম্পন্তি বদ্ধমানের রাজার এবং কতকগুলি 
পরগণ। রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের দখলে । সাবালক হইয়া! নুসিংহদেৰ বহ কষ্টে 
নষ্ট সম্পত্তির কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করেন। তখন রাণী শঙ্করী তাহার 
গৃহলগ্মী; মনোরম ও মনোবুত্তির বূপবাণী। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাঁষায়--“সম্বন্ধে 
স্ত্রী, সৌহার্দ্যে ভগিনী, আপ্যারিত করিতে কুটুষ্থিণী, স্নেহে মাতা, 
তক্তিতে কন্তা॥ প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী |” 

স্ত্রীর সহায় স্বামী, স্বামীর সহায় স্ত্রী। উভয়ে অচ্ছেগ্য বীধনে বাঁধ]. 
সে বাধন মুক্তিসাধনার সহজ উপায়। কারণ সাধবী স্ত্রী ধর্ম, অর্থ ও 
কাম এই ভ্রিবর্সের মূল। শেষ বর্গ মোক্ষ। প্রথম তিনটা পাইলে 
চতুর্থটী অনায়াসলত্য হয় । ৯ 

শঙ্করীর সকল কাঁজ ছিল নৃসিংহদেবের গ্্রীত্যর্থে। স্বামীর প্রাণে 
ব্যথা লাগে এমন কোন কাজ তিনি কখন করিতেন না। নৃসিংহদেবও- 


রাণী শঙ্করা ১৪১. 


পতন বুলি রহ শপ পদ লি লাঙল পি পাসটি হাসির ও লাস াপপীসদিলীস্মিপি জলা 


অনুরাগিরী সহ্ধর্ষিলীর ং অনুরক্ত _ছিলেন। তাহাকে যোগ্য সমানর 
দিতেন । তিনি জানিতেন-- 
| নারযযস্ত পৃজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। ৮ 
' যত্রৈতাস্ত ন পৃজ্যন্তে সর্বান্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥৮ 

যেখাঁনে নারী সমাদৃত সেখানে দেবতারা বাস করেন। যেখানে 
'সে অনাদূতা সেখানে ক্রিয়! কর্ম সকলই পণ্ড হয়। 

স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতি কর্তব্য পালন করিবেন। সে 
কর্তব্যপালনের প্রেরণ! দিবে প্রশীস্ত প্রেম । ইহাই দাম্পত্য জীবনের 
বেদান্ত। যেখানে ইহা ঘটে সেখানে স্বর্গে ও মর্ত্যে কোন প্রতেদ 
থাকে না। শঙ্করী ও নৃসিংহদেব ছিলেন এই বেদান্তের সজীব প্রতিরূপ। 

বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে নুসিংহদেব যখন হাল ছাঁড়িক়। দিতেন, 
তখন হাল ধরিতেন রাণী শঙ্করী। পত্বীর উৎসাহে তাহার নিরুৎসাহ 
চলি! যাইত। তিনি নববলে বলীয়ান হইন্সা কাজে নাঁমিতেন। 
১৭৮৮ থুষ্টাব্ষে তিনি সয়ন্তবা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সয়ন্তবা- 
মহিষমদ্দিনী মূর্তি। এই মুর্তি তিনি স্বপ্নে পান। মন্দিরের একখানি প্রস্তর 
ফলকে লেখা আছে 

“আশা চলেন্দু সম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎ সয়স্তবা । 
রেজে তত ্রীনৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহ দেবদত্ততঃ 1৮ 

এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর রাজ! হুসিংহদেব ষটচক্র ভেদ প্রণালীতে 
হুংসেশ্বরী দেবীর মন্দির স্থাপনার সন্কল্প করেন। কিন্তু তাহার সে 
সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন! 
করির! তিনি ১২*৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে মৃত্যুপথযাত্রী হন। রি 

্বর্গগত স্বামীর অসম্পূর্ণ সঙ্ক্প সম্পূর্ণ করিতে রাণী শঙ্করী পাঁচ: লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে ১৭৩৬ শকান্বায় এই অপূর্ব মন্দির ্রতিষ্ঠ। ক করেন।. 


১৪২ জীবনী-সংগ্রহ--২য় ভাগ 


৯ পিক আর সতী পি সমল জন তি সাপাস্সিলর্ল 


ষটচক্রভেদ প্রণালীতে ইহা! গঠিত। ৯৩টা চূড়া । মধ্য চূড়া ৩* হাতেরও 
অধিক উচ্চ। মধ্য চুড়ার চারিধারে চারিটা করিয়। চূড়া । প্র 
চারিটী চুড়ার প্রত্যেকটার পার্থ দুইটা করিয়! চূড়া ৷ মন্দিরের অত্যন্তরে 
সোপানে ইড়া, পিঙ্গলাঃ স্ুযুনন প্রভৃতি নাঁড়ীগুলি অভিব্যক্ত। দেবী- 
মুর্তি-_একটা ব্রিকোণযন্ত্রে শম্ভু শয়ান; তাহার নাভিপন্মের উপরে 
বিকশিত সরসিজে শ্ঠামবর্ণ হংসেশ্বরী দক্ষিণমুখে বসিয়া । মন্দির গাক্তে 
লেখা আছে-_ 
শকাব্দে রসবহ্ছি মৈত্র গণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং | 
মোক্ষদ্বার চতুর্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী রাজিতং ॥ 
ভূপালেন নুসিংহদেব কৃতনারদ্ধং তদীজ্ঞান্ুগ]। 
ততপত্বী গুরুপাঁদপদ্ম নিরত! প্শঙ্করী নির্মমে ॥ 
শকার্বা ১৭৩৬1 
পরিকল্পনায় ও স্থাপত্যে সুন্দর দেবালয়ের অতাব ধর্মক্ষেত্র ভারতে 
নাই। কিন্ত হংলেশ্বরীর মন্দিরের তুলন! হয় না। ইহা পাতিব্রত্যের 
অনুপম অভিজ্ঞান। ইহার প্রতিষ্ঠা কেবল মন্ত্রোচ্চারণে নয়, সতীর 
পবিত্র নুয়ন্-সলিলে। দেখিলে মনে হয় যেন রাণীর স্বামীর অপূর্ণ 
কামন! পুর্ণ করিবার একাগ্রতা ্বর্গের দিকে চাহিয়া! এখনও বলিতেছে-_ 
শড়াও, অভেদ আত্ম! ! পরলো ক-বেলাভূমে, 
বাড়ায়ে দক্ষিণ-কর মৃত্যুর নিবিড় ধুমে ! 
সং ০ রং গং ০ 
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরুণু নাই, 
বুঝেছি এ মরুতূমে মন্ত ব্রহ্গানন্দ তা-ই !» 
মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ধশ্পশিলা রাণী জমিদারীর দিকে মনোনিবেশ 
 ক্ষরেন। তাহার শাসন-তন্ত্রে শোষণ-যস্ত্রের নামগন্ধ ছিল না। পৌষণ- 





রাণী শঙ্করী রি 


হিসি রসি তালার লতি লাস পিস্পিরি পানি পিজি সক সি ৬ পাস্িপর্সিলা্িপাস্পিপাি তাত সি এ৯পসসিতিিপসটিরাসিছি এসির, সি তি তা 


মন্ত্র কাজষ্টলিত। সেইজন প্রজারা তীহার নাম রা জমা জল ল গ্রহণ 
করিত না। তাহাকে তাহারা প্রাণ দিয়া ভালবাসিত, তাহাকেই মা 
বলিয়৷ জানিত। বিশেষ করিয়া দাযগ্রস্ত। দায়ে পড়িয়া একবার 
তাহার দ্বারস্থ হইলে আর তাহার কোন দুশ্চিন্তা থাকিত না। দৌল- 
লীলার উৎসবে তিনি ব্রাহ্মণপপ্তিতদের এক সরা করিয়া আবির ও 
এক সরা করিয়! টাকা দিতেন। পূজা পার্বণে তাহার! রাণীর পর্যাপ্ত 
দানশীলতায় ক্কতার্থ হইতেন। দীন ছুঃখীর তো কথাই নাই। রাণী 
শঙ্করীর সকল কাজেই ব্রহ্গময়ীর চরণে আত্মসমর্পণের সুর বাজিত। 
সেইজন্য তিনি যাহা করিতেন তাহাতে কল্যাণের ছবি ফুটিত। তাহার 
কথাবাত্তীয়, আঁচারব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত । 

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্্নীতি তিনটীতেই তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে ছিল নারী হৃদয়ের কোমলত'! | তাঁহার হাতে পড়িয়া! 
রাজধন্মম দিব্যশ্রী লাভ করে, ধর্ম ও বিগ্যাশিক্ষার প্রভাবে সমাজ সমুন্নত 
হয়, শিল্পকলার ওৎবর্ধ্য বাড়ে। 

রাণী শঙ্করী বীচিয়া থাকিতে তাহার পুভ্র ও পৌন্র গতায়ু হয়। 
সংসারের সম্বল বলিতে থাকে তিনটা প্রপৌত্র- পূর্ণেন্র সরেন্ত্র ও' 
ভূপেন্্র। পাছে তাহার অবর্তমানে বিষয়সম্পত্তি লইয়া! কোন গোলযোগ 
ঘটে, প্রপৌন্রের' প্রপিতামহের মত বিড়প্বনা ভোগ করে এই ভয়ে 
তিনি সমস্ত সম্পত্তি হংলেশ্বরী দেবীর নামে দেবত্র করিয়| পৃেন্দঃ সুরেক্তু 
ও ভূপেন্্রকে পুরুষাহুক্রমে স্বোইত নিধুক্ত করেন। বিষয়ের ব্যবস্থা! 
করিয়া তিনি নিলিগ্তমনে গুরুদত্ত সাধনায় মগ্ন হন। অবশেষে একদিন 
জগজ্জননী শিবসুন্বরী সদয় হইয় তাঁহাকে আপনার অভয় কোলে' 
তুলিয়া! লন। হংসেশ্বরী মন্দিরে আপনার নামটা রাখিয়া রাণী উপান্তের 
নাম করিতে করিতে বিনা-নামের রাজ্যে যাত্রা করেন । ৃ 
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কেবল গৃহকর্ম্বেই নয়, বিদ্যাবুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যেও ভারতের নারী 
“চিরগৌরবময়ী। সে জ্ঞানদাত্রী সারদা । বৈদিকযুগে অন্তুণ খধির 
কন্ত! “বাক্‌” চণ্তীর দেবী-স্ক্তের কবি । অদ্দিতি, অপাঁলা, যমী প্রভৃতি 
বিদুষীগণ খক্-রচয়িত্রী । উপনিষদ যুগে গার্গী ও মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী। 
বৌদ্ধমুগে বহু শারী তত্বজ্ঞানে জগতের শীর্ষস্থানীয় । কাব্যধুগে _ 
.জ্যোতিষে খন! এবৎ গণিতে লীলাবতী জ্বিখ্যাতা | ধ্যাঁনমগ্ন অতীতের 
স্তব্ৃত1 ভেদ করিয়! এখনও তাহাদের লঙ্জানম কথ্ন্বর ভারতের আকাশে 
"বাতাসে ওতপ্ঠোত | 

সত্রীশিক্ষার যাহাকে বলে তিমিরধুগ সেই যুগে অনুমান ১১৮২ সালে 
বর্ধমান জেলায় কলাইঝুটী গ্রামে বৈষ্ণবছুহিতা রূপমঞ্জরী জন্মলাভ 
করেন। নিভৃত প্রান্তরের ফুল কখন ফুটিয়া গন্ধ বিলাইয়া জীবনের 
গান শেষ করে দূর বনানী তাহার কোন সংবাদ পায় না। চিরকুমারী 
রূপমঞ্জরী এক অখ্যাত পল্লীতে চিকিৎসা ও অধ্যাপনা করিতেন । 
সেইজন্ত বদ্ধমান জেলার বাহিরে তাহার নাম বড় একট! কেহ জানে না । 

তাহার পিতা নারায়ণ দাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব । গৃহস্থ । সামান্ত 
যে কয় বিঘা! জমিজম1 ছিল তাহাতে রাধাগোবিন্দের সেবা ও সংসার 
চালাইয়া আনন্দে হরিগুণ গাঁনে দিন কাটাইতেন। জীবে দয়া, 
নামে রুচি, সাধু সেবাবৈষ্ুব ধর্মের অঙ্গ। ভক্ত নারায়ণ দাস সে 
অঙ্গের কোন হাঁনি ঘটিতে দিতেন না। পরী সুধামুখী ছিলেন স্বামীর 
ছায়া ধর্মে কর্মে নিত্য সহায়। রূপমঞ্জরী তাহাদের একমাত্র 
-সম্তান--"সাত রাজার ধন একটা মাঁণিক.।” শ্রীরাঁধার অষ্টসখীর. মধ্যে 
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৬ পা নন পানডিপিসি শি পাচ পানি পনি পাব সস লাপসিপাসিস্চিলী পাসিলী ও পাটি পিসি সিস্ট লাস্িপাদ বা সপাপিপাসিলাস্ছপাসছি লালা সপপীস্পিপাসিপ ঈিপাসি লাস পাসছি সি পাস পাটি শিলা পি পা পাসটিপাসিলাসি পাস্টিশাসি লাশ লা পালি 


ললিতা এঁকজন। ললিতার সখী অন্গমঞ্জরী।  অনঙ্গমঞজরীর সখী 
রূপমঞ্তরী। কন্তাকে ডাকিলে রাঁধা-চক্রের একজন সহচরীর নাম 
করা হইবে বলিয়| নারায়ণ দাস কন্তার নাম রূপমঞ্জরী রাখিয়াছিলেন। 
নারায়ণ দাস বাংল! লেখাপড়। ভালই জানিতেন। সংস্কৃত ভাষাতেও 
তাঁহার কিছু বুৎপত্তি ছিল। রূপমঞ্জরী ৫1৬ বৎসরের হইলে তিনি 
কন্ার হাতে খড়ি দেন। পর্লীগ্রাম। কেহ বলিত--“নারান বোষ্টমের 
কাণ্ড দেখ । মেয়েকে লেখাপড়া শেখান হচ্ছে। বোষ্টম বাবাজীর 
অত কেন রে বাপু ।” কেহ নিরীহ নারায়ণকে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রয়োজনীয়ত। 
বুঝাইতে আসিয়া! বেচারীর সময় ও তামাক নষ্ট করিত কিন্তু পিতা 
একমাত্র পুত্রীর বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করেন নাই। যাহার! গায়ে পড়িয়া! 
উপদেশ দিতে আঁসিত তাহাদের বলিতেন--“মেয়েট। ধরেছে কি করি 
বলুন। পড়াস্তন। করা তো মন্দ নয়। আর ওর ওই দিকেই ঝেঁকি৮ 
রূপমঞ্জরীর বিগ্াশিক্ষায় অসাধারণ অনুরাগ ও মেধ! দেখিয়। নারায়ণ 
দাঁস তাহাকে ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন। পরের কথায় ন 
থাকিলে যাহাদের দ্রিন কাটে না! তাহার! বলিয়া বেড়াইতে লাগিল-_- 
“মেয়েকে নদের পণ্ডিত না করে? নারাণ ছাড়বে না। কালে কালে 


কতই দেখব। তবে ও আমাদের বামুন কাঁয়েতের মেয়ে নয় যে ভূগতে 


হবে। এই যা” 

ব্যাকরণ পড়াইতে গিগ্সা নারায়ণ দাস বুঝিতে পারিলেন তীহার 
অধ্যাপনার সীমা আছে, কন্ঠার অধ্যয়ন-স্পৃহার সীম] নাই। তাহার 
তাগার অল্প দিনে ফুরাইয়া! গেল কিন্তু রূপমঞ্জরীর ক্ষুধা! মিটিল না! । 
মধ্যে মধ্যে সুধামুখী ন্বামীর নিকট কন্তার বিবাহের কথ! তুলিয়া 
গ্রতিবেশীরা কে কি বলে সেই কথ! বলিতেন। নারায়ণ দাস হাসিয়া . 
বলিতেন-_“বৈষণব সকলের দাঁসানুদাস। তাকে অনেক কিছু সইতে... 


১৩ 
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8৮ % এোসি পপি সসিলি সিসির একা তা ভীস্টিততি সি তাস পা ছি লাসি বাসি লাসিলীস্সিরস্ছি রাসিটাস্টি লী সি লীস্িলর সিরা সিসি ৯ সত লাস্টিলী ছি তিন সি লস্সি, সস শত সত লা স্টিল লোম তেস্ি ি লি রতি লোন রসি রাশি লি 


হয়। রূপো তি পড়তে চাইবে তত দ্রিন তাকে পড়াব। আমার 
এই ইচ্ছে। এখন রাধামাধব যা করান।” 

বাহাছুরপুর প্রামে বদনচন্দ্র তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাহঠী। বহু ছাত্র 
সেখানে পড়ে । অধ্যাপকের স্ুষশ আছে। নারায়ণ দাস রূপমঞ্জরীকে 
এই চতুষ্পাঠীতে পড়াইবাঁর সঙ্কল্প করেন। এই কথা শুনিয়া সুধামুখী 
পড়েন মহা! ভাবনায়--মঞ্জরীকে ছাড়িয়া তিনি থাকিবেন কি করিয়া । 
কন্তাই কি সেখানে থাকিতে পারিবে ! নারারণ দাস পত্ীকে বুঝাইন্স! 
দেন-বিবাহ দিলেও কন্তাকে ছাড়িয়া! থাকিতে হইত। জ্বতরাং 
এই অজুহাত চলিতে পারে না। শিক্ষার আগ্রহই রূপমঞ্জরীকে 
প্রবীসবাসের ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি দিবে । স্ুধামুখী স্বামীর সঙ্গে কোন 
দিন বাদ প্রতিবাদ করিতেন না । অগত্যা স্বামীর মতেই মত দেন। 

একদিন নারায়ণ দাস বাহাছুরপুর গিয়া! তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট 
কন্ঠাকে ভর্তি করিবার কথা তোলেন। বুদ্ধ অধ্যাপকের অলঙ্কার ছিল 
গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রশস্ত চিত্ত। ছিল না তর্কের অভ্যাস। তিনি 
ভাবী ছাত্রীর বিগ্ভালাতের আগ্রহের কথ! শুনিয়া বিগ্াদানে সম্মত 
হন। বলেন-_প্পড়াতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে এখানে 
মেয়েদের পড়ার কোন আলাদা ব্যবস্থা নেই। তোমার মেয়ে যদি 
তর্তি হয় তাকে ছাত্রদের সঙ্গেই পড়তে হবে। খাওয়াদাওয়া ও. 
থাকার ব্যবস্থা আমার গৃহিণী কর্ষেন সে দিকে কোন ভাবনা! নেই। 
এতে যদি' রাজী হও মেয়েকে নিয়ে এসে11” নারায়ণ দাস জানিতেন 
রূপমপ্ররীর চিত্ত ব্রজবালার মত নিন্মল। অধ্যাপককে জানাইলেন 
পুরুষ ছাত্রের সঙ্গে কন্তার বিগ্যাত্যাসে তাহার কোন আপত্তি নাই। 

শুভদিন দেখিয়! রূপযঞ্জরী চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হন। অধ্যয়নের 
তপগ্ঠা আরম্ভ হয়। সংষম, ত্যাগ, একাগ্রতা, প্রযত্ব ও প্রতিভার 
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লস লস লিপি লি এ সিএ লি লি শিস লী সরস লিসা সরি তি লা পপি লাস্ট পিপি পান পা পাপা লািলাসটিপসপাসি পেপসি পা চাপা পা লতি াস্পিসি/ সিল সিএাসিলাসমিলািত 


গুণে তিনি অল্প দিনেই অধ্যাপকের স্নেহপাত্রী হন। নবাগতা 
শিষ্যার বিনয় ও সৌজন্তে মুগ্ধ হইয়া! অধ্যাপক গৃহিণীও তাহাকে 
মাতৃন্সেহ ঢালিয়া দেন। 

সহপাঠী সকলে কিশোর। কিশোরী রূপমঞ্জরীর গ্রথমে কেমন কেমন 
ঠেকিত। কলাইঝুটীতে কত কিশোরের সঙ্গে খেলাধূল! করিয়াছেন, কৈ 
এমন তো হয় নাই। তাহার অনভ্যস্ত জীবনের আড়ট্টতা মুগ্ধবোধের মধ্যে 
পরিক্রীণের পথ খুঁ6জিত। অধ্যাপক বলিতেন--“পড়াস্ুনায় লঙ্জ! করতে 
নেই, মা। এটা বিষ্যাপীঠ__একটা! তীর্ঘ। ওরা! সব তোমার তাই-সতীর্ঘ।” 
ছাত্রদের উপদেশ দিতেন রূপমঞ্জরীকে সহোদরার প্রাপ্য স্নেহ দিতে! 
ক্রমে ক্রমে সঙ্কৌচ কাটিয়া গেল। বূপমঞ্জরী শ্বচ্ছন্দে পড়াশুনা! করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত পড়িতে পড়িতে এক একদিন তীহার মন ছুটিয়! পলাইত 
পিতামাতার নিকট। তীহারা এখন কে কি করিতেছেন এবং এখানে 
না থাকিলে তিনি সেখানে কি কি কাজ করিতেন তাহারই ছায়াচিত্র 
দেখিতেন। রাধামাঁধবের পুজার জন্য তিনি নিত্য ফুল তুলিয়া! আনিয়! 
মালা গাঁথিয়! দ্রিতেন _-পিত! নামকীর্তন করিতে বসিলে তিনি একমনে 
তাহা শুনিতেন_এখন তাহ বন্ধ। দীর্ঘনিংশ্বাস ফেলিয়া রূপমঞ্জরী 
পাঠাভ্যাসে মন দিতেন। পড়াশুন| হইলে গুরুপড়ীর কাজে সাহায্য 
করিতেন। মধ্যে মধ্যে নানা দ্রব্য লইয়! নারায়ণ দাস কন্যাকে দেখিতে 
আঁসিতেন। অধ্যাপকের মুখে বূপমঞ্জরীর প্রশংসা ধরিত না। নারায়ণ 
দাস হৃষ্টমনে বাড়ী ফিরিতেন। সুধামুখী একটী একটা করিয়া কন্তার 
কথ! জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রশ্ন ফুরাইত নাঁ। উত্তর দিতেও নারারণ 
দাস বিরক্তিবোধ করিতেন না। সেদিনটা কাটিত রূপমঞ্জরীর কথায়। 
চতুষ্পাঠী বন্ধ হইলে রূপমঞ্জরী অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া বাড়ী আসিতেন। 
যে কয়দিন থাকিতেন ন্থধামুখী একটী দণ্ডও তাহাকে চোখের আড়াল 
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করিতেন না। বাল্যসখীর1 দেখা করিতে আসিত। প্রতিবেশিনীর! 
ছুইবেল! তত্ব লইতে আসিতেন। বিবাহের কথ। উঠিত। নারায়ণ দাস 
রাধামাধবের ইচ্ছার দোহাই দিয়! সে কথা চাপা দিতেন । মুগ্ধবোধ 
শেষ করিয়! রূপমঞ্জরী পাণিণি ধরেন। এদিকে বয়স কৈশোর ছাড়াইয়। 
যৌবনে পৌছায়। যেন ঘুমের দেশ--না আছে কোন সাঁড়া, না আছে 
শন্দ। কোন বিক্ষোভও নাই । যখন তীহার বয়স ১৬/১৭- তাহার 
পিতৃদেব ক্জে গান লইয়! বৈকুগ্ঠলোকে যাত্রা! করেন। রূপমঞ্জরীর তপস্তাই 
তিনি দ্েখিয়। গেলেন। বরলাভের দ্বিনটার জন্ত অপেক্ষা করিবার অনুমতি 
পাইলেন না । বাহাদুরপুরে লোক আসিল রূপমঞ্জরীকে লইতে । পিতার 
শেষকৃত্য করিতে হইবে । পিতৃবিয়ৌোগের নিদীরুণ বেদন। বুকে করিয়া 
অনূঢ়া তরুণী জন্মভূমিতে ফিরিয়।৷ গেলেন । অনেক প্রবৌধ, অনেক সাস্বন 
দিলেন সহ্ৃদয় বৃদ্ধ অধাঁপক। সারা পথ রূপমঞ্জরীর কেবলই মনে হইল 
পড়াশুনার জন্য প্রবাঁসে ন1 থাকিলে পিতার শ্রেফ্রু সময়ে সেবা] শুশ্রষ! ন 
করিতে পাওয়ার ছুঃখভোগ করিতে হইত না। 

নারায়ণ দাসের পারলৌকিক কাজ করিয়া রূপমঞ্জরী বাড়ীতেই 
রহিলেন। পড়াশুনার উৎসাহ কমিয়া গেল । পিতা নাই আর পড়িয় 
কি হইবে ! আত্মীয় স্বজন সুধামুখীকে বলিলেন যাহা হইবার হইয়াছে 
মানুষের হাতি নাই তাহাতে । প্রধান কাজ বাকী আছে-বরূপমঞ্জরী 
বিবাহ। সেটা শীপ্র ঢুকাইর! ফেলাই ভাল। সন্ধানে ভাল পাত্র আছে 
রূপমপ্তরী বীঁকিয়া! বসিলেন। বলিলেন, তিনি চিরকুমারী থাকিবেন 
বিবাহের চেষ্টা করা বুথা। পরচর্চা ন। করিলে যাহাদের পরিপাব 
যন্ত্র নিশ্চল থাকে তাহারা বূপমঞ্জরীর সঙ্কল্প লইয়া ছুই চারি দিন বে" 
আনন্দে কাটাইল। সুধামুখীর বড় সাধ ছিল কন্তার বিবাহ দিয়! তাহা, 
যাহা কিছু জমি জমা আছে কন্ঠ! জামাতাকে দাঁন করিয়া! বুন্দাবনে বা: 
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করিবেনশী তিনি কন্তাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু তাহাকে বিবাহে 
রাজী করাইতে পারিলেন না। রূপ্মঞ্জরী মাতাকে প্রমাণ করিয়া 
দিলেন পুর্ববকালে বহু খধিকন্তা অবিবাহিতা থাকিয়া জীবন 
কাটাইয়। গিয়াছেন। স্থুধামুখী বলিলেন--“তুমি তো! ম! খষির মেয়ে 
নও 1৮” বূপমঞ্জরী বলিলেন-_-“কেন, আমার বাব কি খধিদের চেয়ে 
কম ছিলেন না কি।” সুধামুখীর চক্ষু সজল হইয়া! উঠিল। বাল্যসখীর৷ 
সকলেই এখন পরিণীতা1। মাটার পুতুল খেল! ছাড়িয়া! তাহার! করে 
সজীব পুতুল লইয়া খেলা । এক! রূপমঞ্জরী অবিবাহিতা । দেখ 
হইলে তাহারা বলিত-_-“বই নিয়েই কি জন্ম কাটাবি, ভাই? বৌ হয়ে 
ঘরকনা! কর্‌। পড়লি ত অনেক। আর কেন?” ব্নপমঞ্জরী মৃদু 
হাঁসিয়াবলিতেন -“তোরা ভাই বৌ হয়ে জন্ম জন্ম ঘরকন্না কর । তোদের. 
দেখে আমি চক্ষু সার্থক কর্বব।” প্ভুই ভাই পণ্ডিত লোক--তোর সঙ্গে 
কথায় কে পার্ধ্র বল্‌” বলিয়া! তাহার যে যাহার কাছে চলিয়া যাইত। 
ব্যাকরণ শেষ করিয়া রূপমঞ্জরীর কাব্য পড়িবার ইচ্ছা ছিল 
পিতৃবিয়োগ ন1 ঘটিলে সে ইচ্ছ৷ এতদিন অপূর্ণ থাকিত না। শোকের. 
বেগ মন্দীভূত হইলে ৭৮ মাস পরে তিনি সর গ্রামে অধ্যাপক গোকুলানন্দ 
তর্কালঙ্কারের টোলে ভর্তি হন। একজন পুর্ণযৌবন| কুমারীকে কাব্য 
পিপান্থ দেখিয়। বৃদ্ধ অধ্যাপক বিশ্মিত ও আনন্দিত হন এবং অল্প দিনেই 
বুঝিতে পারেন তাঁহার অধ্যাপনা পও্ুশ্রম হইবে না। যে নিজে ভাল 
জগৎ সংসার তাহার কাছে ভালই ঠেকে । সত্য বটে সংসারে দেবতাও 
আছেন অন্থরও আছে। উভয়ের দ্বন্বেরও খিরাম নাই। কিন্তু সাধু 
পিতা বূপমগ্ররীকে চরিত্রগঠনের বুথা শিক্ষা দেন নাই। তাহারই 
মাধূর্য্যে রূপমঞ্জরী সমাদর পাইতেন সর্বত্র। তয়কে তয় করিলেই সে 
পাইয়া বসে। রূপমঞ্জরী ভয়কে ভয় করিতেন নাঁ। সেইজন্য তয় 
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তাহার ত্রিপীমানায় ঘেসিত না। কাব্যের পর রূপমঞ্জরী চিকিৎসাশাস্ত 
পড়িতে আরম্ভ করেন। চরক, স্থুশ্রত, নিদান প্রভৃতি দুরহশাস্তর 
গোকুলানন্দ সযত্বে ছাত্রীকে শিক্ষা দ্রেন। বিদ্ার্জনে রূপমঞ্জরীর 
কোন দিন আলম্ত ও অমনোযোগ ছিল না। ইহার উপর ছিল অসাধারণ 
প্রতিভা । এই জন্য তাহার সাধন! সিদ্ধির সাক্ষাৎ পার । 

শিক্ষা শেষে বিজয়িনী রূপমঞ্জরী অধ্যাপকের আীর্বাদ ও চিকিৎস] 
করিবার অনুমতি লইয়। স্বগ্রামে ফিরিয়। আসেন। হায়, পিত1 বাচিয়া 
থাকিলে সিদ্ধি আজ কত আনন্দেরই না হইত! বৈকুষ্ঠবাসী স্বামীর 
চরণোদ্দেশ্রে সুধামুখী হর্ষ বিষাদমাখ! অশ্রু অঞ্জলি দেন। 

যে বিদ্ধ সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা বিতরণ করিতে রূপমপ্জরী পিতার 
নামে স্বগ্রামে এক ওষধালয় খুলিরা চিকিৎস! ও অধ্যাপনায় ব্রতী হন। 
নারী কবিরাজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নাড়ীজ্ঞান লইয়া অনেকে অনেক টীকা 
টিগ্লনী করিয়াছিল কিন্তু .রূপমঞ্জরী নিরুৎসাহ হন নাই। ক্রমশঃ ছুই 
একজন করিয়া দরিদ্র রোগী আসিতে থাকে । তাছারা আরোগ্য লাভ 
করিয়] আত্মীয় স্বজনকে লইঘ্পা আসে। এমনই করিয়! দিন দিন রোগীর 
সংখা! বাড়িতে থাকে । স্ত্রীলোক আবাঁর চিকিৎসার কি জানে বলিয়। 
যাহারা তাহাকে উপেক্ষা করিত তাহারাও বলিতে লাগিল-_- “নাঃ, 
নারাণ দাসের মেয়েটা চিকিৎসা জানে দেখছি । ঠিক ঠিক রোগ ধরে। 
আরামও করে শীগ.গির।”. যে রোগ এক সপ্তাহে আরোগ্য হয় তাহার % 
আয়ুদ্কাল অযথা বাড়াইয়া রূপমঞ্জরী রোগীকে কষ্ট দিতেন না। ইহাতে 
অর্থের দিক দিয়! তাহার ক্ষতি হইত কিন্তু রোগীর অভিভাবকেরা ছুই 
হাত তুলিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিতেন । ওঁষধের মুল্য ছিল নাম মাত্র । 
অসমর্থের নিকট তাহাও লইতেন না। তাহাদের যত্র করিয়! সর্বাগ্রে 
দেখিতেন। বলিতেন, “যাদের দুপয়সা' আছে তাদের চিকিৎসকের 
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অভাব ফি] গরীবের! নিরুপায় তাদেরই আগে দেখা দরকার ৮ 
তাহার সদয় ব্যবহার, সঠিক রোগ নির্ণর, দুন্দর চিকিৎস। প্রণালী এবং 
ওষধের গুণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে 
তাহার মাতা ন্ুুধামুখীর মৃত্যু ঘটে । আপনার বলিতে *রাধামাধব 
ভিন্ন সংসারে আর কেহ রহিল নাঁ। ফলাফল বুন্দাবনবিহারীর শ্রীচরণে 
ঈপিয় বূপমঞ্জরী আপনার কাজে মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন। তাহার 
চরক, নিদান প্রস্তুতি শাস্ত্রের প্রগাঢ় জ্ঞান বহু পুরুষ বৈদ্যের শ্রদ্ধা! আকর্ষণ 
করে। অনেকে তাহার নিকট দুরারোগ্য রোগ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে 
আসিতেন। ইহাদের মধ্ো মানকর গ্র।মের বহুদর্শী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ 
ভোলানাথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বূপমঞ্জরী যে পরামর্শ দিতেন 
অমূলাবোধে পুরুষ-চিকিৎসকেরা তাহ সাদরে গ্রহণ করিতেন । 

তাহার দেহ ছিল নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব । মুগ্তিত মস্তকে শোত! 
পাইত শিখা, কে তুলসীর মালা । কোথাও রোগী দেখিতে যাইলে 
পুরুষের মত চাদর ব্যবহার করিতেন। 

ধর্ধগ্রচ্থ পাঠে তিনি অবসর যাপন করিতেন । গীত ও ভাগবতর্চ 
ছিল তাহার সর্দ্ধাপেক্ষ। প্রিয়। কাব্য রচনাও করিতে পারিতেন। 
কোন টোল হইতে তিনি কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু দেশের 
দ্রশজনে তীহ্কে “বিগ্ভালঙ্কার” বলিয়া ডাকিত। ছাত্রের জানিত 
তাহার মত বিষ্া কাহারও নাই। অমন সহজভাবে ছুরূহু বিষয়ের 
মীমাংসাও কেহ করিতে পারে না। বিষয়ী জানিত তিনি জমিদারী ও 
মহাজনী হিসাবে অত্যন্ত পাকা । বৈষয়িক ব্যাপারে লোকে তাহার 
কাছে ছুটিয়া আসিত। 

বিদ্া ত।হাঁকে প্রগলভ। ন! করিয়া বিনম্র করিয়াছিল এবং দিয়াছিল 
চ্রিত্রবূল, ধর্মে মতি, কর্মে শরদ্ধা। তাহার পবিভ্র জীবন গ্রামবাসীর 


শশা আজান বানি 


১৫২ জীবনী-সংগ্রহ--২য় ভাগ 


শামিল সিপাসটিলা সি এসপি পাসপির্জি 


আদর্শ ছিল। তাহাকে দেখিলে রোগীর যেন অর্ধেক রোগ সারিয়া 
যাইত। 

যখন বয়স ৯২৯৩ তখন রূপমপ্ররী তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। এ 
বসে কেহ দুরে যাইতে সাহস করে ন|। কিন্তু আজীবন ব্রঙ্গচর্য্যার 
ফলে তাহার দেহ তখনও বেশ বলিষ্ঠ ছিল। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, 
মথুরাঃ বুন্দীবন, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ দেখিয়া ও তীর্থকৃত্য করিয়া 
তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর ইষ্ট চিন্তায় 
কাটাইয়া ১২৮২ সালে ১৫ই পৌষ ১০ বৎসর বয়সে তিনি ভুলোক 
ছাড়িয়া গোলকে গমন করেন । অস্যো্টিক্রিয়া করেন তাহার নী 
রাধারমণ দাস। 

আজীবন নারীত্বের জয়গাঁন গাহিয়ী চিরকুমারী রূপমঞ্জরী গান শেষ 
করিতে অশেষের সভায় চলিয়া গিয়াছেন। তীহার পদচিহ্মের উপর 
দিয়া বহু উদয়াস্তের শোভাযাত্র। গিয়াছে । সে চিহ্ন এখন আর দেখা যাক্স 
না কিন্তু কলাইঝুটীর অন্ুপরমাগুতে তাহার স্থতি এখনও জাগিয়া 
আছে। 


উমান্থন্দরী 


সতী দক্ষ প্রজাপতির বড় আদরের কন্তা। বাঁজনন্দিনী। কিন্তু 
ঘরণী হন পাগল ভোলানাথের ৷ বরাক্ষে ছাইভক্ম মাখিয়া, রুদ্রাক্ষমালা 
গলার দিয়া, গৈরিক বসন পরিয়া, পাগলের সঙ্গে পাগলিণী সাজিয়। 
ভূতভাবনের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করেন। 

তপোবন রাজকন্তার স্থান নয় | তবুও রাজগৃহের অপর্যাপ্ত বিলাস 
হেয়জ্ঞান করিয়৷ সাবিত্রী হাসিতে হাসিতে সেই তপোবনেই সত্যবানের 
পদপ্রান্তে আশ্রয় লন। 

রামচন্ত্র বনবাসী হইলে সীতাদেবী ছায়ার মত তাহার অন্ুগমন 
করেন। বনবাসের অশেষ কষ্টের কথা বলিয়া, তয় দেখাইয়া, নিষেধ 
করিয়া! রাঘব তাহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। জানকী 
তাহাকে বলিয়াছিলেন_-প্তুমি না থাকিলে অযোধ্যার রাজ অস্তঃপুর 
আমার নিকট অরণ্য হইতেও ভীষণ হইবে । আমি এক দণ্ড 
থাকিতে পারিব না। কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকিলে, তোমার 
সেবা করিতে পাইলে বনভূমিই আমি রাজগৃহ বলিয়া মনে করিব, পরম 
আনন্দে থাকিব ।” 

ভারতের সতী স্ত্রীর প্রক্কৃতি এমনই । রাজকন্তা নাই; মন্ত্রীকণ্ত। নাই, 
সদাগর কন্তা নাই, কোটাল কন্তা নাই, দরিদ্রের কন্তা নাই--সকলেরই 
এক ধারা । শ্বামীর সংসার দুখের হউ্্‌ক আর ছুঃখের হউক, স্বামী 
বনবাসী হউন আর গৃহবাসী হউন তাহাতে পতিব্রতার কিছু আসে যায় 
না। তৃত্তিহীন ভোগের কামনা] ত্যাগের খজো বলি দিয়া সে পুণ্য 
প্রেমের প্রভাবে সেই সংসারেই শবর্গরাজ্য গড়ে। বনবাসেও ম্বামী 


১৫৪ . জীবনী-, সংগ্রহ ২য় ভাগ 


লস্ট সি পিল সিতোসিলসি পাস ১৮৯ রিলিস সি এ আপিল পিসি পাটি লাসিলাসলাসিল ৯টি পাটি তি তত পিসি লি পাস তা» পানি লিন এড পিপি সি ৪ ভা লালা পাস লা ৬টি লিলা অসি সি পাস 


পামীপ্যে আনন্দ সাগরে ভাসে । সকল দিক দিয়] স্বামীকে সার্থক 
করিয়! তুলিরা সে আপনি সার্থক হয়। ইহাই তাহার ব্রত ও সাধন]। 
ঘামীকে সে জগৎ্ম্বামী জ্ঞানে সেবা! করে সর্বঘ্ব দিয়া। এই সেবাই 
তাহার জীবনের যড় দর্শন, বেদ-বেদাস্ত। উৎসবের দিনে সে উতৎ্সবময়ী, 
আনন্দ সরোবরের ফুল্প কমল । হুঃখের দিনে সে মরমের মরমী, সাস্বনার 
্িপ্ধ চন্দন । তাহার ম্পর্শমণির কল্যাণে জীবনের যত কিছু অপূর্ণতা 
হয় পূর্ণ, ক্ষুদ্র পায় রুদ্রতেজ, শৃন্তত1 ভরিয়া উঠে অমৃত সম্ভারে, তরুতল 
ছয় গীতি-বিতান, ছিন্নকন্থ! ও তৃণশয্য। দেয় পরম পরিতৃপ্ডি। 

তাহাকে বনবাসে দিয়! রামচন্দ্র যজ্ঞ. করিতে পাঁন না» স্বর্ণ সীতা 
টড়াইতে হয়। তাহাকে হাঁরাইয়! মহাষোগী শঙ্কর পাগলের মত বিশ্বময় 
রিয়া! বেড়ান। কৈলাসের শৈলাবাঁস অসন্য হইয়া উঠে। 

গৃহে সে গৃহিণী, স্ত্রী সর্ধবময়ী কত্ী। বনে সে বনদেবী। সেনা 
বাকিলে গৃহ গৃহ নয়, অরণ্য । সে থাকিলে বন বন নয়, ইন্দ্রীলয়। 


“চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে, 
তুচ্ছ করি” কালের গরিম! ! 
পাষাণে পাষাণে রেখা! তোমার প্রণয়-লেখা, 


মর জড়ে অমর মহিম! !” 

কাল সর্বগ্রাসী । কিন্তু পতিব্রতার প্রেম তাহার গর্ব খর্ব করে। 
এমনই তাহার আশ্চর্য্য শক্তি। 

'ভারতের ঘরে ঘরে পতিব্রতার জন্য মঙ্গল ঘট স্থাপিত। কারণ 
ত্বীত্ব, সতীত্ব ও দেবীত্ব একে তিন, তিনে এক। 

পতিব্রতা উমাস্থন্দরী ছিলেন একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্তা এবং 
একজন ততোধিক দরিদ্র পণ্ডিতের পত্বী। পে পণ্ডিত. নবদ্বীপের 
খাতনাম। নি তর্কসিদ্ধাস্ত 


উমান্ুন্দরী ১৫৫ 


পপি ররর 








সপলীন্দিিিতিসপিরিস্সি লিলি পসরা এ সত সপ তা সপ সস সি 


রামনীথ যখন বিবাহ করেন তখন তাহার ছাত্রজীবন। দরিদ্র কিন্ত 
খ্বাবলম্বী, ধর্ম্ননিষ্ঠ, ও মেধাবী । ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ধর্ম, সত্য, শত, 

দৃণা, বিদ্যাঃ বিজ্ঞান, আস্তিকতা ব্রাহ্মণের এই লক্ষণগুলি তাহার ছিল। 
সেই জন্ত উমাসুন্দরীর দরিদ্র পিতা দরিদ্র ছাত্রটীকে জামাতা করিতে 
ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি জানিতেন কন্তার জীবন যে আদর্শে গড়িয়া 
উঠিয়াছে তাহাতে অর্থাভাব_ তাহার কিছুই করিতে পারিবে না । পারেও 
নাই । সমানে সমানে মিলন হুইয়াছিল রাজযোটক । 

পাঠ শেষে রামনাথ নবদ্বীপের নিকটস্থ বনভূমিতে চতুষ্পাঠী খুলিয়! 
অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। উপার্জনের চেষ্টায় নয়, যে বিদ্যা! অর্জন করিয়াছেন 
তাহা বিতরণের জন্য । তখন নদীয়ার অধিপতি-মহারাঁজ! শিবচন্দ্র ; 
মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র । চাঁহিলেই রামনাথ রাজসাহাষ্য পাইতেন 3 
বনে চতুষ্পাঠী খুলিতে হইত না কিন্তু নিলেভ ব্রাহ্মণের রাজবৃত্তি গ্রহণের 
প্রবৃত্তি হয় নাই। লোকে তীহাকে “বুনো রামনাথ” বলিত। তবে 
তাহার যে নামই দিক, তিনি যে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত সে কথা 
সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিত। চতুষ্পাঠীতে চতুষ্পাঠীতে বিদ্যার্থীদের 
গ্রীসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা, থাকে । রামনাথের চতুষ্পাঠীতে তাহার কিছুই 
ছিল ন1। কিন্তু তাহার অধ্যাপনার এবং উমান্গুন্দরীর ন্েহমমতার 
আকর্ষণে দারিদ্র্যের বিকর্ষণী-শক্তি পরাস্ত হইত। বিস্তার্থীরা বনেই 
আসিত বিদ্ভালাভে। গুরু নিঃস্ব বলিয়া! শিষ্বেরা আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদনের 
ব্যবস্থা আপনারাই করিত। 

রাহ্মণ চিরদিন ত্যাগী, তপশ্বী। সে নিঃস্ব হুইয়াও নি 
ভিখারী হইয়াও দৃতু!। .যদৃচ্ছালাভেই তাহার পরম সম্তোষ। 
ধহিক স্ুখ-ছুঃখের বহু উর্ধে তাহার বাস। রামনাথের সংসারে 
অস্ব/চ্ছল্যই ছিল স্বচ্ছল কিন্তু তিনি থাকিতেন ন্তায়শাস্ত্রের মধ্যে ডুবিয়া 
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সে অতলের র ছুর্সে পাহারা দিত ছা নৈম্ত। দৈম্ত কিছুই করিতে 
পারিত না। এদিকে উমান্গন্দরীও তাহাকে গ্রাহ্ করিতেন না। 
যেন সে তাহার পুণ্যাশ্রমের কেহই নয়। তেঁতুল পাতার ঝোল রাধিয়া 
তিনি মেটে পাথরের থালায় আত্ম-ভোলা' স্বামীকে অন্ন বাড়িয়া দিতেন । 
সদা-প্রসন্ন ব্রাহ্মণ তাহাই নারায়ণকে নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্তির সহিত 
্রহ্গাগ্সিতে আহুতি দিতেন। স্রীলোকের স্বামীই নারায়ণ। সেই 
স্বামী আবার অন্নভোগ তাহার নারায়ণকে নিবেদন করিতেন । সুতরাং 
উমাঙ্গন্দরী পাইতেন মহাঁপ্রসাদদ। রাজভোগ তাহার তুলনায় কদর । 
শখ! ও লোহা কিনিবার সঙ্গতি ছিল না বলিয়া! নিরাভরণ1 উমান্ুন্দরী 
হাতে একগাছি লাল সুতা বাধিয়া রখিতেন। এয়োস্ত্রীর চিহন। ইহাই 
তিনি অমূল্য সম্পদ মনে করিতেন । 

রাজ মহারাজার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়! বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত 
চতুষ্পাঠী চীলাইতেন। রামনাথ ছিলেন আত্ম-নির্ভরশীল। অনুগ্রহ 
ভিক্ষার ফল আনুগত্য । আনুগত্যের ফল ব্যক্তিত্ব লোপ। এই ভয়ে 
ব্রাহ্মণ কখন মহারাজ শিবচন্দ্রের দ্বারস্থ হন নাই। কিন্তু তাহার 
পাণ্তিত্যের খ্যাতি মহারাজার সভায় পৌছিয়াছিল। লোকে বন কাটিয়া 
নগর বসায় এমনই একটা! কথা আছে, এই আশ্চর্য্য মানুষটা খুলিয়াছেন 
চুষ্পাি। সাহায্যের জন্য অর্থী সমৎনুক, কিন্ত প্রত্যর্থীর দেখা নাই। 
যে রাজবৃত্তি অন্ঠের একান্ত প্রয়োজন তাহা! তাহার নিকট একেবারে 
নিশ্রয়োজন। অতএব এই অদ্ভূত. প্রকৃতির অধ্যাপককে দেখিবার 
জন্য মহারাজা শিবচন্ত্র একদিন নৌকাযোগে নবদ্বীপে উপস্থিত 
হন। সঙ্গে মহারাণী, দাসদাপী, লোকজন, সিপাই-শাস্ত্রী। নবদ্বীপের 
অধীশ্বর তাহার দর্শন-প্রয়াপী একথা রামনাঁথ জানিতেন না। ইচ্ছা 
করিয়াই মহারাজ] তাহাকে সংবাদ দেন নাই। কিন্তু মহারাজা তাহাকে 





উমান্ুন্দরী ১৫৭ 


শসা পক সাপ সপ আতা পারি সা সস আনা আপি সি সা পিস সা পা পপ সস সত অপ সে পপ সি সপ সা ও পা সপন সপ অপার পাপা সা সী শপ সালা সত পিতা পাস সি সিপিএ সন উট উপ কপ শি 


দেখিবার পুর্বে, মহারাণী পান উমান্সন্দরীর দেখা। গঙ্গার ঘাটেই। 
উমাস্থুন্দরী নিত্য গঙ্গাক্নান করিতেন। সেদিন তিনি যখন স্নান করিতে 
আসেন তখন মহারাণীর পরিচারিকাদের ক্সান-পর্ব | উমান্ুন্দরীর দীন 
বেশ, “সোণাদানা' বলিতে দেহের কোথাও কিছু নাই । হাঁতে একগাঁছি 
লাল-স্ুতা বাধা । জলে নামিতেই তাহার গায়ের জল একজন 
পরিচারিকার গায়ে লাগে । রাজকিষ্করী সম্হ করিবে কেন। রাগিয়! 
নানা কথা বলে। উমান্ুন্দরী অগ্রস্তত হইয়া বলেন, “মা, আমি ইচ্ছে 
করে তো জল দিই নি। তা ছাড়া, আমি বামুনের মেয়ে। জল 
লাগলে কোন ক্ষতি হবে ন1।” ইহাতে সে আরও রাগিয়া ঘার। 
'ঘলে, “হাতে একগাছা নোয়! জোটে না, সুতো! বেঁধে রাখে, আবার বলে 
কিন! বামুনের মেয়ে, জল লাগলে কোন দোষ নেই! তবু যদি 
সোয়ামীর সোণাদান! দেবার ধুগ্যতা থাকতো 11” ক্ষুন্ধা উমান্গুন্দরী বলেন, 
“মা, এই জুতো আছে বলেই নদের মান বজায় আছে। এই সুতো 
যেদিন ছি'ড়বে নদে অন্ধকার হবে। এই স্থুতো হাতে নিয়েই যেন মা গঙ্গার 
কোঁলে যেতে পারি ।” উমালুন্দরীর শেষের কথাগুলি মহা রাণী শুনিতে 
পান। হাতের দ্ুত ছিড়িলে নবদধীপের গৌরবদীপ নিভিয়া যাইবে 
এমন ম্পর্ধ৷ যে রমণী করে তাহার পরিচয় লইবার জন্ত তিনি ব্যগ্র হন। 
পরিচয় লইয়! তিনি জানিতে পারেন যে এই নারী সেই বুনো” 
রামনাথের সহধম্মিনী। বাহার জন্ত মহারাজার এই জলযাত্রা। 
পরিচারিকার ওদ্ধত্যের জন্ ক্ষম। চাহিয়া! মহারাণী প্রসন্ন। উমাস্ুন্দরীকে 
বিদার দ্রেন। | 
মহারাজা ও মহারাণী যখন চতুষ্পাঠীতে পৌছান তখন রামনাথ 
বিশ্বজগৎ ভুলিয়া শাস্ত্র চিন্তায় মগ্ন। উমানুন্দরী জানিতে পারিয়া 
মহারাণীকে সমাদরে ভিতরে লইয়! যান। হাসিতে হাসিতে বলেন, 
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“তোমরা যে কষ্ট করে আমাদের কুঁড়েতে আসবে তা তে৷ সকালে 
বল নি, মা।” মহারাঁণী উত্তরে বলেন, “জানলে পাছে আপনারা 
বাতিব্যস্ত হন এই জন্তে উনি বলতে মান! করেছিলেন। তা, মা, 
মায়ের কাছে আসব তার আর বলাবলি কি।” বাহিরে মহারাজ 
দেখিলেন কমলার ক্কপাকার্পণ্যের চিহ্ন সর্বত্র পরিস্ফুট কিন্তু নারায়ণের 
পদচিহৃও প্রোজ্জল। পবিত্রতা ও শাস্তি চতুষ্পাঠীকে তপোবনে' 
পরিণত করিয়াছে । কিছুক্ষণ পরে রামনাথ প্রতিদিনের জগতে 
নামিয়া আসিয়। বিল্ময়ে নির্বাক-মহাঁরাজ। শিবচন্দ্র তাহার কুটীরে! 
তিনি শশব্যস্ত ভাবে তাহাকে যোগ্য সমাদরে আপ্যাম্মিত করেন। 
নাঁন। কথাবার্তীর পর মহারাজ! প্রকারাস্তরে সাংসারিক অভাবের কথা! 
তোলেন । রামনাথ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জানান যে চিস্তামণি 
শান্ত্রখানি চারিখণ্ই শেষ হইয়াছে । উপস্থিত অন্ত কোন অন্ুপপত্তি' 
নাই। নবদ্বীপাধিপতি তখন আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। সরল 
ব্রাহ্মণ বলেন--“আপনি সংসারের কি আছে কি নাই জানতে চান? 
তা, সে আমি তো কিছু জানি না, মহারাজ। আমিজানি পু'থিপত্রের 
কথা। আপনি বরং ত্রাঙ্গণীকে জিজ্ঞাসা করুন।” মহারাজ 
উমাস্সন্দরীর নিকট আসিয়া] বলেন--“মা, আমি তর্কসিদ্ধাস্ত মহাঁশয়কে 
জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদের কোন অতাঁৰ আছে কি না। তা তিনি 
বল্লেন-সে কথ। আপনি জানেন ।” উমাঙ্গন্দরী উত্তর দেন--“সে কথা 
সত্যি, বাবা। উনি পড়াশুনা, পড়ানো আর পুজো পাঠ নিয়েই 
থাকেন। সংসারের কোন খপর রাখেন না । সময়ও পান না। তা» 
কৈ আমাদের কোন অভাব আছে বলে মনে হচ্ছে না তো! ঘরে চাল 
আছে। গৃছে, তেতুল পাতা আছে। উনি তেতুল পাতার 
ঝোল ভালবাসেন। ছেলেরা বড় ভাল। রোজ পেড়ে দেয়। 





সিসি 
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আমি চ/ শীষি। প পরবার কাপড় আছে। শোবার মাঁছুর আছে। চরকা! 
আছে। স্থতো কাটি। ছেলেরা তাতিদের কাছে কাপড় বুনিয়ে 
এনে দেয় ।” 

সহ্ত্র অভাবের মধ্যে বাস করিয়। স্বাচ্ছল্যের যে তালিকা তিনি 
দিলেন তাহার উপর কথ। চলে না । মহারাজ নির্বাক । মহাঁরাঁণী 
অনেক অনুনয় বিনয় করায় ব্রাহ্গণপত্বী হাঁসিয়া বলেন--্মা, টাকা 
নেওয়াই নেওয়া নয়। ও তো আজ আছে কাল নেই। কিন্তু এই 
যে তোমরা দুজনে আমাদের দেখে গেলে, আমাকে মা বলে ডাকলে এই 
কি কম অনুগ্রহ! কৈ, নেব না বলে তে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। 
মনে গাথা রৈল চিরদিনের মত। এই ভাল, মা। বিনা-দরকারে 
কোন কিছু নিতে নেই। যদি কখন দরকার পড়ে তোমাদের বলব ।” 

এই নিলেবত, আত্মতৃপ্ত ব্রাহ্মণদম্পতির যে কোন দিন কোন কারণে 
সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না! ইহ? পরব সত্য বুঝিয়া মহারাজা ও. 
মহারাণী ক্ষুন্মনে ফিরিয়া যান। মহারাণী যতদূর যান যেন শুনিতে 
পান উমান্ুন্দরী বলিতেছেন__“মা, সোয়ামীই আমাদের গয়না-গাটা 
ধনদৌলৎ, যাকিছু। সোণাদান। দিয়ে বাইরেটা ফাপিয়ে রেখে কি 
হয়? যাঁজ্ঞবন্ধ্য খষি ছিলেন জানে! তো৷। তীর ছুই বিয়ে। বনে যাবার 
সময় তিনি একদিন তাদের ডেকে বলেন--“ওগে। আমি তো] বানপ্রস্থ 
নিচ্ছি। তোমরা কে কি চাও বল। ধনরত্ব ষেষা চাও তাকে তাই 
দেব। তাতে তাঁর 'মৈত্রেয়ী বলে যে বৌ ছিল সে বলে “ওসব নিয়ে কি 
করব, খধি। ওসব কদিনের ! দেবে যদ্দি তবে এমন কিছু দাও 
যাতে চিরদিনের আনন্দ পাই । এইতো বামুনের ঘরণীর কথা, মা।” 

ভোগবিলাসের মজ্জাগত রোগে যাহারা শ্রীহীন তাহারাই সজ্জা দিয়] 
সে লজ্জা! ঢাকিয়া রাখে । উমাসুন্দরীর সে বালাই ছিল নাঁ। মুখে ছিল 


১৬০ জীবনী-সংগ্রহ--২য় ভাগ 


জীপ সিশাক্ছি বাসি পাসছিলস্সিলিসপিপিসিরসিপাস্পিপাস্িপাস্সিত 


স্নেহমমতায় সাক্ষর; ;  জর্বা্ক পবিত্রতা ও পাতিব্রত্যের দিব্যদীন্তি। 
দেখিলে, মনে হইত খধি-পত্রী । প্রণাম করিতে আগ্রহ হইত। 
সতীর পদরেণু মাখিয়৷ দারিপ্র্যের বেণুবনে যেন পারিজাত ফুটিয়! 
থাকিত। পরমানন্দে রামনাথ শশান্ত্রচিত্তা করিতেন। ছাত্রের 
গুরুপত্বীকে মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণ জুড়াইত। দৈবাৎ কাহারও রোগ 
হইলে সে ভাবিত, “য় কি, আমাদের মা আছেন ! সত্যই তাই। 
উমাহ্ুন্দরী প্রাণ দিয়া! তাহার সেবা করিতেন। তাহার ন্নেহভর! 
সেবাযত্বে রোগী রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিত। বশিষ্ঠের পত্রী 
অরুন্ধতীর মত আজীবন স্বামীর সেবা করিয়া তিনি সেই বহুগর্ধের 
লাল-স্ৃতা হাতে লইয়াই দিব্যগতি লাভ করেন। পুণ্য-কুটার শুন্ত হয়। 
গম্ভীর প্রকৃতি রামনাথ গীতার মধ্যে সান] খু'জিতে থাকেন। “জাতস্তাহি 
ক্রবোমৃত্যুত--সত্য কথা কিন্ত বিপত্বীকের অবাধ্য অশ্রু বিন্দু-বিন্দু 
ঝরিতে থাকে । বিকৃতকণ্ঠে বাহির হর “নারারণ, তোমারই ইচ্ছা 
ছাত্রের “মা” হারায় । 


জননী 


নারীত্বের পরম এবং চরম বিকাশ মাতৃত্বে। নারীর সে মহিমৌজ্জল 
করুণাময়ী মৃত্তি দেখিয়া বিশ্বজগৎ সম্ত্রমে চরণে মাথা নত করে। 
দেবতার কে কণ্ঠ মিলাইয়! মানব ভক্তিতরে বলে-_নিমস্তপ্তৈ, নমৃস্তপ্তৈ, 
নমস্তত্তৈ নমে! নম: 1” নারীর এমন গৌরব আর নাই, এমন দায়ীত্বও আর 
নাই। সন্তানের দেহমনের পুষ্টিসাধনে মা» তাহার কর্ম প্রেরণায় 
মা মন্ুয্যত্ব বিকাশে মা,বিস্ভাবুদ্ধির সৌকর্ষ্ে মা, বাহুবলে মা, খিপদে মাঃ 
সম্পদে মা। এক! মা শত শিক্ষকের সমান। স্তম্তদানেই মাতার কর্তব্য 
ফুরার না। আশৈশব সংশিক্ষ! দিয়া সন্তানকে মানুষ করিবার ভার মাতার। 
জগত সভায় ফাহার! শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী তীহাঁদের অনেকেরই 
অভ্যুদ্রয়ের মুলাধার চক্রে তপস্থিনী মা অধিষ্ঠাত্রী দেবী। “আকরে 
পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ”_আকরের মত আকরে পদ্মরাগমণিই 
ফলে, কাচ নয়। জননীর প্রভাবে সন্তান প্রভাবান্বিত হয়। এইজন্ঠ 
প্রকৃত “মা” হইতে হইলে চাই চিত্তের পবিত্রতা, একনিষ্ঠ পতিপ্রেম, 
ধর্ম্মনুরাগ, সত্যনিষ্ঠা) ধৈর্য্য, ক্ষমা এবং ত্যাগ । 

খতধ্বজ রাজার মহিষী মদালস। আপনার পুত্র অলর্ককে ধর্ম এবং 
রাজনীতি শিক্ষা! দিয়াছিলেন। বীরাঙ্গনা স্ৃভদ্রা এবং রাজরাণী জনা 
যথাক্রমে অভিমন্থ্য ও প্রবীরের বীরজননী--এই ক্ষত্রবীর ছুই জনের 
বীরত্বের বিছ্যুৎকেন্ত্র। উত্তানপাদ রাজার অনাদৃতা রাণী সুরুচির শিক্ষায় 
পাঁচ বৎসরের ফ্লব গহন বনে কঠোর তপন্তা করিয়! শ্রীহরিকে বৈকু 
হইতে মর্ত্যে টানিয়। আনিয়াছিল। 

ুগে ঘুগে “ম” এমনই করিয়া সন্তানের শ্রেয়লাঁভের সহায় হইয়| 
থাকেন। আদর্শ মা না হইলে আদর্শ সন্তান হয় না। 

১১ 


ভগবতী দেবী 


বাংলার উজ্জলরত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বি্াসাগর। পুতচরিত্রা ভগবতী দেবী 
তাহার জননী । তিনি গো-ঘাট গ্রামের রামকান্ত তর্কবাগীশের' 
কনিষ্ঠ কম্তা। তীহার মাতার নাম গঙ্গাদেবী। পাতুল গ্রামে মাতু₹1- 
লয়। শবসাধনা করিতে গিয়! রামকান্ত উন্মাদ হইয়া যাঁন। এই' 
জন্য ভগবতী দ্রেবীর শৈশবের দিনগুলি মাতুলালয়েই কাটে । অনাদরে 
নয়, সমাদরে। তীহার মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ ছিলেন উদ্ারচরিত্র, 
স্থপপ্তিত এবং ধর্্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ । আদর্শ গৃহ শ্রমী | পুজা, হোম, গীতা- 
পাঠ, চণ্তীপাঁঠ, দ্বেবসেবা, অতিথিসেবা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ছুঃস্থের 
সাহাঁষ্য এবং বহু পরিজনের পরিচর্য্যা লইয়া! তিনি থাকিতেন। বৃহৎ 
পরিবারে গোষ্ঠীর আনন্দ ধরিত না। ভগবতী দেবী ইহা নিত্য দেখিতেন 
এবং আপনার সখ না খুঁজিয়! অপুরুকে সখী করিবার সহজ অথচ শক্ত 
বিগ্ভাটী না জানিয়া একটু একটু করিক্পা শিখিতেন। পারিপার্থিক 
অবস্থার এমনই গুণ! হিংসা, দ্েষ তিনি জানিতেন না; কাহারও 
সঙ্ষে কোনদিন ঝগড়া করিতেন না, মুড়ি মুড়কী, মোয়া, মেঠাই যাহা 
কিছু পাইতেন, এক বয়সের খেলার সাথীদের না দিয়া খাইতেন না। 
তাহাদের. ভিতর নীচজাতীয়া বালিকাও থাকিত। তিনি কোনদিন 
খেলাঁয্ যোগ দিতে না পারিলে তাহাদের খেলায় মন বসিত না। 
কাহারও ছুঃখ কষ্ট দেখিলে তিনি কীদিয়! সারা হইতেন। দৌহিত্রীকে 
সন্তষ্ট করিতে মাতামহ তাহার প্রতীকার করিতেন। 

যখন তাহার নয় বৎসর বয়স--“নববর্ষাতু রোহিণী,-_তখন মাতামহ 
অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়।. মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংধহু গ্রামের 
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_ রামজয়* তর্কভৃষণের পুত্র ঠাকুরদীস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাহার 
বিবাহ দেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের পৈতৃক ভিটা হুগলী জেলায় বনমালী- 
পুর। তাহার পিতা ভূবনেশ্বর খিগ্যালক্কারের দেহাস্তে সামান্ত কারণে 
সহোদরে সহোদরে মনোমালিন্ঠ ঘটায় রামজয় দেশত্যাগী হন। তখন 
তাহার ছুই পুত্র, ঠাকুরদাস ও কালিদাস, এবং চারি কন্তা। স্বামী 
পথের পথিক হুইলে দুর্ধাদেবী লাঞ্ছনা ও অনাদর সহিতে না পারিয়া 
পুত্রকন্তা লইয়া পিত্রালয় বীরসিংহগ্রামে উপস্থিত হন। কিন্তু এখানেও 
অশান্তি। পিতা উমাঁপতি তর্কসিদ্ধান্ত অতিবৃদ্ধ; মাতা শ্বর্শে। 
সারের কর্তা অগ্রজ রামস্থন্দর, কত্রী ভ্রাতৃজায়া। স্তরাং, তর্ক- 
সিদ্ধান্ত মহাশয় আপনার বাটার নিকটে ছুর্নাদেবীর বাসের ব্যবস্থা 
করিয়া দেন। আশ্রয় জুটিল কিন্তু খাওয়া পরার কোন কিনারা হইল 
না। কষ্টের একশেষ। চরকাঁয় হৃতা কাটিয়া সেই স্থতা বেচিয়া 
দুর্গাদেবী কায়ক্লেশে দিনপাত করিতেন। পুত্রকন্তাদের খাওয়াইয়! 
কোনদিন তাহার ছুই বেলা ছুই মুঠা জুটিত কোনদিন জুটিত না। বুদ্ধ 
উমাপতি সাধ্যমত সাহাঁষ্য করিতেন কিন্তু এতগুলি প্রাণীর এত অল্প 
আয়ে কুলাইত না। জননীর এই নিদারুণ দারিজ্যদুঃখ দুর করিতে 
চৌদ্দবৎসর বয়সে ঠাকুরদাস চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতা চলিয়! যান। 
বিবাহের সময় তীহাঁর বয়স ২৩1২৪) মাহিনা' মাসে ৮ টাকা। 
দারিদ্রের তীব্র জাল! পর্বের মত নাই। রামজয় গৃহবাসী কিন্তু পথের 
মা প্রবল। বীরসিংহগ্রামে বাস করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা! ছিল ন! 
কিন্ত অসহায় স্ত্রী পুত্র কন্তার প্রতি আত্মীয় শ্বজনের ছূর্ব্যবহার তাহার 
বনমালিপুরের পৈতৃক ভিটার মায়াকে মাথা তুলিতে দেয় নাই। অনিচ্ছায় 
তিনি বীরপিংহ গ্রামে থাকিতে সম্মত হন। ঠাকুরদাসের বিবাহের 
রিছুদিন পরে উদাসী রামজয় দ্বিতীয়বার পথের ডাকে গৃহত্যাগ করেন। 
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পিসি 





রূপ এবং ততোধিক গুণ লইয়া! ভগবতী দেবী যখন স্বামীর ঘর 
করিতে আদিলেন তখন সেখানে অপ্রতুলতার প্রবল প্রতাপ। রামজয় 
কোথায় কেহ জানে না। ঠাকুরদা কলিকাতায় চাকুরী করেন। 
মাহিনার টাক] সমস্ত ছুর্গাদেবীকে পাঠাইয়া! দেন। তাহাতেই কোন 
রকমে সংসার চলে। এই অবস্থায় দরিদ্রা শাশুড়ীর পাশে হাসিমুখে 
দাড়াইলেন তরুণী বধূ। যেন মা আর মেয়ে। যে ছুর্বহ ভার 
ছুর্গীদেবী এক বহিতেন, যে কষ্ট শীরবে এক ভোগ করিতেন ভগবতী 
দেবী তাহার তাঁগ না লইয়। ছাঁড়িলেন না । শ্রদ্ধা ও সেবার বিনিময়ে 
ভুর্গাদেবী দিলেন বধূকে হৃদয়ের স্নেহ. উজাড় করিয়া। স্সেহযত্বে 
দেবর ও ননদিনীরা তাহার অনুগত হুইল; দয়ামায়া ও সৌজন্টে 
পরিজনের। গলিয়! গেল, মেত্রীতে প্রতিবেশীর! বাধা পড়িল। গৃহকর্মে 
আলস্যহার! বধূর নৈপুণ্যের পরিচয়-পত্র লেখা থাকিত। ঠাকুরদাঁস 
কলিকাতা হইতে গৃহে আসিয়া দেখিতেন তাহাদের লক্ষমী-লাঞ্চিত 
কুটারে লক্ষীশ্রী লীলায়িত। যাহাতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সভ্ভাব 
থাকে, সকলে শীশুড়ীর ম্থখ্যাতি করে সে দ্দিকে বুদ্ধিমতী ভগবতী দেবীর 
যত্ব এবং চেষ্টা ছ্ুইই ছিল। 'দৈবাৎ কাহারও জঙ্গে দুর্গীদেবীর মনাস্তর 
ঘটিবার সম্ভীবন! দেখিলে তিনি মিষ্ট কথায় তাহাকে নিরস্ত করিতেন। 
বলিতেন--“মা, ছেঁড়া কথায় গেরো! দিয়ে মন কষাকষি কি ভাল? 
সকালে উঠেই তে। গুদের সঙ্গে দেখ! হবে-_পাঁড়াপড়সী | রাগের মুখে 
কি বলতে কি বলবেন_-লোকে আপনার নিন্দে কর্ষে। আমাদের 
কত উপদ্রব সহা করেন- আর গুদের তুচ্ছ কথায় রাগ কর্বেেন?” 
শীশুড়ীর অনুমতি লইয়া ভগবতী দেবী অবসর মত প্রতিবেণীদের কত 
কাঁজ করিয়া দিতেন। তাহার! বলিত-_“বৌয়ের মত বৌ পেয়েছে 
ঠাকুরদাসের মা। যত রূপ তত গুণ । আবার বুদ্ধিও কি তত।” 
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শগস্মিপরসটী জল সত পলির পসরা সিএ 





সিসি সির সল্প রি 





৯৮ ৯০ সিল সি বি সির 


দুর্ীদেবী আয় বুঝিয়! ব্যয় করিতে পাঁরিতেন না; মাসের শেষে 
দেনা করিতে হইত। প্রত্যেক বিষয়ে ভগবতী দেবীর বুদ্ধির পরিচয় 
পাইয়া তিনি ঘরসংসারের সমস্ত ভার বধূর হাতে তুলিয়া! দেন। 
ইহাতে অন্বচ্ছন্দতার উপদ্রব অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু বধূ বধূই ছিলেন 
গৃহিণীপণ! করিতে গিয়া! তীহার শ্রদ্ধ। ভক্তি ০০০ মর্যাদা 
অতিক্রম করে নাই। 

অতিথিসেবা গৃহস্থের পরম ধর্ম । অতিথি যখনই আম্মক ভগবতী 
দেবী নারায়ণ জ্ঞানে তাহার সেবা করিতেন। একবার সন্ধ্যার সময় 
একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাদের গৃহে উপস্থিত সেদিন রাত্রে শাশুড়ী ও 
বধূর অনশন এবং ছোটদের অর্াশনের ব্যবস্থা। অতিথি সৎকারের 
বড় ছুদিন। কিন্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একে বিদেশী তাহাতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর । 
সন্ধ্যাবেলায় তাহাকে অভুক্ত ফিরাইয়া দ্রিলে ধর্ম সে অপরাধ 
ক্ষমা করিবেন না অথচ গত্যন্তর নাই। ছুর্গাদেবী দেখিলেন ব্রাঙ্গণকে 
তাহাদের ছুরবস্থার কথা খুলিয়া না বলিলে চলিবে না। ভগবতী 
করিলেন নিষেধ । বলিলেন--“মা, আমাদের অবস্থা শুনলে উনি হয়তে! 
এক্ষুণি চলে যাবেন। কিন্তু বিদেশ বিভূঁয়ে ভর্-সদ্ধ্যেবেল! ওঁকে না খাইয়ে 
ছেড়ে দেওয়া! তো! ভাল হবে না। আপনি গুঁকে হাত প৷ ধুয়ে জিরুতে 
বলুন।” ছুর্মাদেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন--“কিস্ত ঘরে যে 
কিচ্ছুটী নেই, মাঁ। ওঁকে কি খেতে দেব?” বধূ উত্তর দিলেন “সে 
হয়ে যাবে এক রকম করে|” অতএব ব্রাহ্মণ রহিয়া গেলেন। শ্বেচ্ছায় 
ভগবতী দেবী হাতের একগাছি পিতলের “পৈঁছা” খুলিয়া! দিলেন এবং 
দুর্গীদেবী অনিচ্ছায় উহা! বন্ধক রাখিয়া অতিথি সেবা করিলেন। 

পতিব্রতা ভগবতী দেবীর পুণ্যের পৰিপুর্ণত। ঠাঁকুরদীসের কুটার- 
খানিকে অহরহ ছাইয়া থাকিত। এই ভূ-ম্বর্গে ৯২২৭ সালে ১২ই 
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রিট 


আশ্বিন “বীরসিংহের বীরশিু” ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। তাহাকে গর্ভে 
ধরিয়া অবধি ভগবতী দেবী উন্মাদ রোগে কষ্ট পান। এ সময়ে রামজয় 
গুহে ফিরিয়া! আসেন। চিকিৎসাক্স কোন ফল হয় নাই। রামজয়ের 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল। জো'তির্ষ্বিদি ভবানন্দের গণনায় তিনি 
জানিতে পারেন বধূযাতার গর্ভে এক ক্ষণজন্মা পুরুষ আসিয়াছেন। সন্তান 
প্রসবের পর তিনি নিরাময় হুইবেন। চিন্তার কোন কাঁরণ নাই? 
ঘটিলও তাই। পুন্র জন্মলাভ করিলে তগবতী দেবীর রোগ সারে। 
বহুদিন পরে ভাহাকে সুস্থ দেখিয়! হুর্গাদেবী শ্বস্তি পান। প্রতিবেশীরা 
অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করে। ঠাকুরদাস নিরুদ্িগ্ন হন। 

জননীর ত্তত্তন্থধাই শিশুর জীবন। সেই স্থধার সঙ্গে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র 
গণুষে গঙুষে পান করিতেন মাতৃ হৃদয়ের সার্বজনীন কারুণ্য, উদারতা 
এবং পরছঃখকাতরতা। পাঁচ বৎসর বয়সে সনাতন সরকারের 
পাঠশালায় তাহার বিদ্বারন্ত হয়। সনাতন কড়1 পণ্তিত। তিনি যত 
না দিতেন পড়া, তাহার নেত্র ও বেত্র তত দিত ছাত্রদের পীড়া! । 
একটাতে আতঙ্ক, অন্তটাতে আর্তনাদ । দুর্গীদেবী এবং তগবতী দেবী 
সনাতনের কঠোর শাসনপ্্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন ন1। রামজয় 
বলিতেন--ঠ্যারাতে! গরু, এখন গুরু হয়ে ছেলে ঠ্যাঙীয়। ওর 
বেশী আর কিছু.জানে ন11” অগত্য। ঠাকুরদাস কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে 
খুঁজিয়া বাহির করিয়| স্বগ্রামে লইয়া আসেন এবং একটা পাঠশালা 
করিয়! দিয়! ঈশ্বরচন্দ্রের লেখাপড়ার ভার তাহাকেই দ্েন। আদর 
দিলে গোপালেরা কৌরব আর শাসন করিলে পাগুব হয় সনাতনের 
মত এ ধারণ কালীকাস্তের ছিল না। এই বেত্রহীন শিক্ষকের স্নেহনেত্রে 
পড়িয়া প্রতিভাবান ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসরে পাঠশালার পাঠ শেষ করেন। 
এই সময়ে উদ্রাময় রোগে তিনি কঙ্কালসার হন। বীরসিংহ গ্রামে 





লস্ট পিস 
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তাল কবিন্দীজ ন] থাকা হুর্গাদেবী ও রামজয়ের অনুমতি লইয়! ভগবতী 
দ্বেবী পুত্রের চিকিৎসার জন্য পাতুলগ্রাম যান। সেখানে কবিরাজ 
রাঁমলোচনের জ্ুচিকিৎসা এবং মাতার হ্ুনিপুণ শুঞ্ঁষায় ছয়মাস পরে 
ঈশ্বরচন্দ্র নিরাময় হন। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে তাহারা বীরসিংহ গ্রামে 
ফিরিয়া আসেন। যে ছয় মাস ঈশ্বরচন্দ্র শষ্যাশারী ছিলেন ভগবতী 
দেবীর আহার নিদ্রা এক রকম ছিল না বলিলেই হয়। সেযাত্র। 
ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণের আশা ছিল না) কেবল অভিজ্ঞ চিকিৎসকের 
চিকিৎস! ও পুণ্যবতী জননীর অক্লান্ত পরিচর্যযার গুণে, তিনি রক্ষা! পান। 

ছোট ছোট ছেলে মেক্সে ছুরস্তপণা করিলে অনেক জনকজননী 
তাছদের কঠোর শাস্তি দেন। ভগবতী দেবী কঠোর শাসনের 
আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না । তিনি বলিতেন-_-“ছোট ছেলেরা 
দোষ করেই থাকে--সে তাদের স্বভাব। দোষ গুণের তারা কি 
জানে। ছুরস্তপণ! করলে মারধর ভাল নয়। তাতে হিতে বিপরীত 
হয়। শাসন করতে হয় মুখে, হাতে নয়। কিছুক্ষণ ছুষ্টর সঙ্গে কথা 
না কইলে সে বুঝবে ম| রেগেছে। তখন সে মাকে খুসী কর্বার জন্তে 
ছটফট কর্বে। তা যদি না করে তবে সে মাঃমিছে মা হয়েছে ।” 
বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্র বড় ছুরস্ত ছিলেন। তাহার দৌরাত্্যে প্রতিবেশীরা 
শশঙ্কিত থাঁকিত। ছুরত্তপনা করিলে ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত 
কথা না কহিয়া গম্ভীর হইয়া থাকিতেন। তাহার সে ক্ৃত্রিমভাব 
দেখিয়া! অক্কত্রিম অন্ৃতাপে মাতৃভক্ত পুত্র সারা! হইতেন ; “মা” “মা 
বলিয়া বালক জননীর পিছনে পিছনে ঘুরিতেন। তাঁহাতেও জননী 
কথা না কহিলে--ঈশ্বরচন্দ্র কীদিয়া ফেলিতেন। সন্ধির সময় উপস্থিত 
বুঝিয়। ভগবতী দেবী প্রসন্ন মুণ্তি ধরিয়! পুত্রক্ষে কৃতকার্য্যের দোষ 
বুঝাইয়া দিতেন। অপরের অনিষ্ট করিলে যে নিজের অনিষ্ট হয়ঃ 
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সসসিলিিতিসি 


অপরের প্রাণে ব্যথা দিলে সে বাথা যে আপনাকে ভোগ করিতে 
হয় গল্পচ্ছলে এই সব সংশিক্ষা দিয়! তিনি পুত্রের স্বভাবের গতি 
ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন । 


যে দানশীলত। ও পরোপকারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র দয়ার সাগর বলিয়া 
বিশ্ববিদিত, তাহার দীক্ষা এবং শিক্ষাগ্ডরু তীহার ককরুণাময়ী জননী । 
পরের ছুঃখ দেখিলে ভগবতী দেবী আপনার ছুঃখ দারিজ্র্যের কথা ভুলিয়া! 
গিয়া তাহা দুর করিবার চেষ্টা করিতেন। একবার মাঘ মাসের দারুণ 
শীতের দিনে ভগবতী দেবী গৃহস্থালীর কাঁজকর্্ম করিতেছেন এমন 
সময়ে শুনিতে পাইলেন উঠানে কে যেন ডাকিতেছে--“মা, ঘরে 
আছেন কি।” নারী-ক। তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়। দেখিলেন 
একজন দরিদ্রা রমণী শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া উঠানে দ্াড়াইয়!। 
তাহার কাঁপড়খানি শত তালি দেওয়/--এত ছোট যে কোন রকমে 
লজ্জা নিবারণ হয়। শিশুর গায়ে যে ছেঁড়া নেকড়। আছে 
তাহাতে এই ভীষণ শীতে সে কাপিতেছে। ভগবতী দেবীকে দেখিয়া 
অভাগিনী বলিল--“মী, শীতে এই কচিটাকে নিয়ে মরচি। যদি 
একখান। পুরাণ ছড়া কাপড় দেন__ছেলেট! গাঁয়ে দিয়ে বাচে।” 
ভগবতী দেবী সজল নয়নে তাড়াতাড়ি আপনার শীতের সম্বল দোলাই 
খানি ভিখারিণীর হাতে দরিয়া বলিলেন-__“এই হাড়-কীপানো শীতে 
কাপড়ে কি কর্ধে মা, তুমি এই দোলাইখানি নাও ।” আশার অতিরিক্ত 
দান পাইয়। মেয়েটা বলিল--“তোমার ছেলে রাজা! হোক মা, মাথার, 

” চুলের মত তার পরমাঘু হোক, তার সোণার দোয়াত কলম হোঁক |” 

সে বৎসর ভগবতী দেবী অপরের শীতের কষ্ট ঘুচাইয়া আপনার কষ্ট 
হাসিমুখে সহা করেন। যেমন মা তেমনই পুন্র। একবার বালক: 
ঈশ্বরচন্দ্র ভাল কাপড় পরিয়া খেল! করিতে গিয়! দেখিতে পান তাহার 
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পেসার সমস লী সস বউ সিসি 


খেলার সঙ্গীর কাপড়খানি ছিডিতে কোথাও বাকী নাই। দেখিয়াই 
তাহার মনে পড়ে জননীর কথা1--“বাবা, যে খেতে পরতে পায় না, 
নিজে না খেয়ে তাকে খাওয়াতে হয়, যার ভাল কাপড় নাই, নিজের 
ভাল কাপড় তাকে দিতে হয়” তিনি আপনার ভাল কাপড় খানি 
সঙ্গীকে দিয়! তাহার ছেঁড়া কাপড়খানি পরিয়া খেল করিতে থাকেন। 
তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলে কাপড়ের ছুরবস্থা৷ দেখিয়! ভগবতী দেবী 
জিজ্ঞাস! করিয়া যখন জানিতে পারিলেন ষে সন্তান মাতৃস্তন্তের মর্যাদা 
'রাখিয়াছে তখন তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্রের মুখচুম্ধন 
করিয়া বলিলেন_-“বেশ করেছ, বাঁবা। খুব খুসী হয়েছি আমি। 
চরকাঁয় স্থতে। কেটে আমি তোমাকে আর একখান! ভাল কাপড় 
তৈরি করে দেব।” মাতার উৎসাহ পাইয়! ঈশ্বরচন্দ্রের কি আনন্দ ! 
যে কাপড় খানি তিনি খেলার সাথীকে দেন সে খানিও তাহার মাতার 
হাতে কাট] সততায় তৈরী--“মায়ের দেওয়া! মোট কাপড় |» 


পুত্রবধূর সেবাঁযত্রে এবং পৌব্রমায়ায় ভ্রমণপ্রিয় রাম্জম় গৃহপ্রিক্ 
হইরাছিলেন। কোথাও বড় একটা বাইতেন না। বয়সও হইয়াছিল । 
১২৩৬ সালে তিনি নারায়ণের নাম করিতে করিতে মহা শৃন্তের মহাপথের 
পথিক হন। বিধব। শাশুড়ী এবং আপনার পুত্রকন্তা লইয়া ভগব্তী 
দেবীর কাজ বাড়ে । কাজে তাহার বিরক্তি ছিল না । সংসারের কাজ- 
কর্ম করিয়া রাত্রে চরকায সুতা কাটিতেন। ইহা! ছাড়া কোন অসহায় 
প্রতিবেশীর রোগ হইলে ভগবতী দেবী তাহার সেব! শুশ্রযাও করিতেন । 
তাহার তৃতীয় পুত্র শকতৃচন্দ্র লিখিয়াছেন-_-“তগবতী দেবীর অকুষ্ঠিত দয়া 
তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। 
রোগার্ডের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদদান এবং শোকাতুরের ছুঃখে শোক 
প্রকাশ কর] তাহার নিত্য নিয়মিত কার্য ছিল।” 
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যখন কর্ম্মবীর ঈশ্বরচন্্র সংস্কতকলেজের অধ্যক্ষ, বাড়ীতে লক্্মীদেবীর 
প্রসন্ন দৃষ্টি, তখন ভগবতী দেবী সাধ মিটাইয়। নিরন্নকে অন্ন দান 
করিতেন। শত শত অভুক্ত পথিক এই অন্পূর্ণার ক্কপায় ক্ষুন্নিবৃত্তি 
করিত। তিনি আত্মীয় পরিজন সকলকে খাঁওয়াইয়! হুয়ারে ঈড়াইয়া 
থাকিতেন। অভুক্ত লোক দেখিলেই তাহাকে ডাকিয়া! বলিতেন 
“আহা, আজ বুঝি তোর পেটে কিছু পড়েনি এখনে, মুখ একেবারে 
শুকিয়ে গেছে। আয়, বাবা, ছুটী খুবি আয় |” 

একবার ঈশ্বরচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাস! করেন--“মা তোমার আশীর্বাদ, 
এখন তে কিছুরই অভাব নেই। তোমাঁর কি গয়না পরবার সাধ হয় 
বল-_গড়িয়ে এনে আমার সাধ মেটাই।” ভগবতী দেবী উত্তর দেন 
'ণায়ন। নিয়ে কি হবে, বাবা? আমার শাখা নোয়াই তে। ঢের। তবে 
এক কাজ কর। এ গায়ে ছেলেরা যাতে বিনামাইনেতে লেখাপড়া 
করতে পারে এমন একটা বিদ্যালয় করে দ্ে। গরিব লোক বিনা 
চিকিৎসায় মরে, তাঁদের জন্তে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। আর যে 
সব ছেলে বিগ্ভালয়ে পড়বে তাদের জন্তে একট] ছত্র খোল্‌। এই তিনটা 
করলেই আমার সাধ মিটবে ।” মাতৃমন্ত্রের উপাসক ঈশ্বরচন্দ্র জননীর 
তিনটা শুভ কামনাই পুর্ণ করেন। এই বিদ্ভালয়টা পরে তাহার জননীর 
নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়। 

১২৭৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ভগবতী দেবী প্রত্যহ ৪1৫ শত 
লোককে অন্ন দ্িতেন। অন্ন কষ্ট. নিবারণ হইলেও ছুঃস্ক গ্রামবাসীকে 
তিনি মাসে মাসে অর্থ সাহায্য করিতেন । 

১২৭৫ সালে চৈত্র মাসে আগুন লাগিয়া বীরসিংহ গ্রামের বাঁসবাটী 
পুড়িয়া ছাই হয়। জিনিষপত্র কিছুই রক্ষ/ পায় নাই--তবে মুখের 
বিষয় কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। ঈশ্বরচন্জর তখন কলিকাতান্ন 
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ক্খিল সমিতির সিট 


ছিলেন। গুঁহঘাহের পর তিনি সপরিবারে কলিকাতায় বাসা করিয়া 
থাকিবার প্রস্তাব করেন। আর্থিক অবস্থা কলিকাত। বাসের সম্পূণ 
অন্গুকুল। কিন্তু যে সকল নিংম্ব বালক তাহার বাটীতে খাইয়! বিগ্ভালয়ে 
লেখাপড়া করে তিনি চলিয়া! গেলে তাহাদের কষ্ট হইবে বলিয়া ভগবতী 
দেবী গ্রাম ছাড়িয়া অন্ঠত্র যাইতে রাজী হন নাই। 

সেবাধর্ ছিল বিষ্ভাসাগর জননীর প্রাণ। উচ্চ নীচ, ধনী নিধনিঃ 
'পপ্ডিত মূর্খ, হিন্কু অহিন্দু, সকলেরই মা! ছিলেন তিনি। সকলকেই 
স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাহার উন্নত হৃদয়ের পরিচয় মেদিনীপুরের 
তদানীন্তন ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার হ্ারিসন সাহেবকেও মুগ্ধ 
'করিয়াছিল। ইশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে হারিসন সাহেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। 
এই হৃত্রে ভগবতী দেবী তাহাকে নিজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া! আনিয়া 
পুজের মত আদর আপ্যায়নে অতিথি সৎকার করেন। ক্ষমতাপন্ন 
অতিথিও তাঁহাকে মাতার সম্মান দেখান। আহারাস্তে ভগবতী দেবীর 
সঙ্গে বাংলায় কথ! কহিতে কহিতে সাঁহেব ধন-সম্পন্ভতির কথা তোলেন। 
তাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র এবং অপর তিন পুভ্রকে দেখাইয়া তিনি আপনার 
সম্পত্তির লীমা নির্দেশ করেন। বিদায়ের সময় তিনি নবনিষুক্ত 
কমিশনারকে এই বলিয়া বিদায় দেন যে সাহেবের হাতে যেন 
দীনদরিদ্রের কোন ক্ষতি ন| হয়; যেন কার্যকাল ফুরাইলে লোকে 
তাহাকে অশ্রজলে বিদায় দেয়; ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গলকামন] 
করে। তাহার কথা শুনিয়া গারিসন সাহেব গভীর আনন্দে বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে ম! এমন উন্নতহদয়া বলিয়াই পুত্র মহাঁমন!। 
এমন ম| পাওয়া পরম সৌভাগ্য । 

বিধবাবিবাহের. আন্দোলনে যখন সমগ্র হিন্দুসমাজ ইঈশ্বরচন্দ্রের 
“বিপক্ষে তখন উদারহৃদয়া জননীর আশীর্বাদ ছিল তাহার রক্ষাকবচ | 


সাস্পিস্পিরসটিস্সিসসিী সি ছা লিপি তিস্তা ৯ তপতি এলি 


১৭২ জীবনী-সংগ্রহ--২য় ভাগ 


অথচ ভগবতী দেবী ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী। যে সকল শ্বজাতীয়' 
বিধবা পৃণভূরঁ হইত তাহাদের সহিত তিনি অসক্কোচে একত্রে আহারাদি 
করিতেন। রহশ্তচ্ছলে পৌন্র নারায়ণচন্তর একবার তাহাকে 
বলিয়াছিলেন__“ঠাকুরমা, তুমি এদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া কর। সমাজ 
তোমাকে “একঘরে” কর্ষে।” তিনি উত্তর দিয়াছিলেন-_-“করে কর্ষে । 
তোর বাবা কত শাস্তর জানে । মন্দ হলে কি সে এ কাজে হাত দিত; 
না আমিই মত দ্রিতাম।” সন্তানের ভুলভ্রাস্তি, অপরাধ স্সেহান্ধ জননী 
দেখিতে পান না। কিন্তু ভগবতী দেবীর বাৎসল্য তত অন্ধ ছিল ন1। 
পদে পদে ঈশ্বরচন্দ্রের মহান্ুভবতার -পরিচয় পাইয়া! দয়াময়ী জননী 
দেশাচার-বিদ্রোহী পুজের এই আন্দোলনে কল্যাণেচ্ছা! ভিন্ন অন্ত কোন 
উদ্দোশ্ত দেখিতে পান নাই। 

শেষ জীবনে ঠাকুরদাস কাশীবাসী হন। ১২৭৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র 
ভগবতী দেবীকে কাশী পাঠাইয়া দেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া 
তিনি পশ্চিমের অন্তান্ তীর্ঘভ্রমণে যান এবং ভ্রমণের শেষে কাশীতে 
ফিরিয়া আসেন। কিন্তু মন দেশের দীনদরিদ্র অনাথের উপর পড়িয়' 
থাকায় বীরসিংহের অন্নপূর্ণা বীরসিংহে ফিরিয়া আসিয়া দরিদ্রের সেবায় 
ব্রতী হন। এক বৎসর পরে অন্ন্থ ম্বামীর সেব। করিতে তিনি পুনরায় 
কাশী যান। স্বামী নিরাময় হন। কিন্তু ১২৭৮ সালের শেষরাত্রে পুণ্যময় 
ভগবতী দেবীর কলের হয় এবং নববর্ষের উৎসবের দিনটাতে পতিব্রত 
সতী স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়! শিবলোকে চলিয়! যাঁন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় জননীর জীবনশেষের সংবাদ পান কলিকাতায় । 

কন্ঠা,বধূং এবং মাতা নারীজীবনের এই তিনটা প্রধান স্তরেই ভগবত 
দেবীর মহত্ব উত্তাসিত। সত্য বটে তিনি বিদ্ভালাভ করেন নাই 
কিন্তু তাহার করুণা, ত্যাগ, উদারতা গৃহিণীপণা, অতিথিসেব 





ভগবতী দেবী ১৭৩ 


সিসি 


দানশীলতা,ঞ্পুন্রপালন, সত্যনিষ্ঠ এবং পতিভক্তি যে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন 
সে বস্ত বিশ্ববিগ্ভালয়ের পুস্তক পড়িয়া পাওয়া! যায় না, ডিপ্লোমাতেও 
হস্তগত হয় না। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন_- 
“ভগবতী দেবীর হৃদয় সুর্যের স্তায় আপনার দয়ারশ্মি স্বভাবতঃই 
চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা-সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত 
না। সাধারণ লোকের দয়! দিয়াশল&্ই শলাকার মত কেবল বিশেষরূপ 
সংঘর্ষেই জুলিয়া উঠে এবং ত্ অত্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের 


মধ্যেই বন্ধ”) তিশি মহীয়সী ছিলেন বনিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র কবির 
ভাষায়-- | ৃ 





“হৃদয় বৈকুঠ মাঝে দয়ার সাগর 
)ঈশ্বর_ ঈশ্বর গুরু অমর ঈশ্বর |” 





সৌণীমণি দেবী 


্ার গুরুদাসের জননী সোণামণি দেবী লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক 
রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায় স্তায়-বাচম্পতি মহাশয়ের চতুর্থ কন্তা। জন্ম 
অনুমান ১২২১ সাল। পিত্রালয়--কলিকাত। শোভাবাজার, নবক্ুষট স্্ীট 1 
বাচম্পতি মহাশয় যজন-যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন1 লইয়া থাকিতেন। 
অবস্থা ছিল স্বচ্ছল । পু! পার্বণ, বার ব্রত, যাগ-বজ্ঞ একটা না একটা 
লাগিয়াই থাকিত। তাহার বাসভবনে তপোবনের পবিত্রতা ও শাস্তি 
বিরাজ করিত। তখন সাগরিক বস্ততন্ত্তার প্রাছুর্ভাব হয় নাই ছুতরাং 
নির্লোভ, সতানিষ্ঠ ও স্বধন্মনিরত এই ব্রাক্মণপণ্ডিতকে বর্ণগুরুর, 
ভক্তিশ্রদ্ধা দিতে কোন নাগরিকের সন্ত্রম হানি হইত না। 

ব্রাহ্মণবালিকার কর্তব্যগুলি শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে সোণামণি 
পিতামাতার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। শৈশবেই তিনি শিক্ষা 
পান--বিপদ সম্পদ যাহাই আন্মক ভগবানের দান বলিয়া মাথায় 
তুলিয়া লইতে হয়, তাহাতে আত্মহারা হইতে নাই। যাহাতে সমাজের 
কল্যাণ হয় সেই কাজই কাজ _বাকী অকাজ । করিতে নাই। ধর্মই 
চিরদিনের সঙ্গী। তগবান--ভ্রসু!। মান্থষের হাতে আছে কাজের 
ভার ; ফলাফল ভগবানের । 

যথাকালে কলিকাতাঁর উপকণ্ঠে নারিকেলডাঙ্গ৷ নিবাসী রামচন্দ্র 
বন্দোপাধ্যায়ের সহিত সোণামণি দেবীর শুভবিবাহ হয়। রামচন্দ্রের 
পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী বরুপ্রাম। তীহার 
পিতা মাঁণিকচন্ত্র কলিকাতায় গুল ক্যামেল কোম্পানীর আফিসে কাজ 
করিতেন। তিনিই দেশের বাস উঠাইয়া নারিকেলডাঙগা! বষ্টীতল! 


সোপামণি দেবী . ১৭৫ 
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রোডে বীসগৃহ নিম্মীণ করেন। রাশ-ভারী রামচন্দ্র ছিলেন কার ঠাকুর 
কোম্পানীর কন্মচারী। মাহিন। পাইতেন ৫০২ টাকা মাসে । নিষ্ঠাবান 
ব্রাহ্মণ নিয়মিত সন্ধ্যান্কিক পুজ। করিতেন। সেই জন্য আফিস আনিতে 
প্রত্যহ বিলম্ব হইত। কিন্তু কর্ভব্যনিষ্ঠ হুযোগ্য কর্মচারীর সময়-লজ্বনের 
অপরাধ কর্তৃপক্ষ দেখিয়াও দেখিতেন না। 

কর্ম্কুশল1,» সংবতমনা এবং মিতভাষিণী সোণামণি যখন বধূবেশে 
রামচন্ত্রের সংসারে দেখা দেন তখন তাহার ভারকেন্দ্রে ঈষৎ চাপ 
পড়িলেও অপূুর্ণতার তাপ কমিয়া' যায়। মানসীকে গৃহলক্ষীরূপে 
পাইয়া প্রাপ্তি এবং ব্যাপ্তির আনন্দে ধর্দ্শীল রামচন্্রের দিন কাটিত। 
সোণামণি কাহারও কোন অপ্রিয় কাজ করিতেন না) পরনিন্দা 
হইতে. বিরত থাঁকিতেন ; কখনও অসন্তষ্ট হইতেন ন1; শাশুড়ী ও 
গুরুজনের আদেশ নীরবে পালন করিতেন এবং সকলের সঙ্গে মিলিয় 
মিশিয়! চলিতেন। তীহার পুণ্যে কেরাণী স্বামীর সংসারে শান্তি এবং 
শৃঙ্খল! গৃহরক্ষা করিত। 

১২৫০ সাল ১৪ই মাঘ বাংলার স্ুসস্তান গুরুদাস জন্মলাতি করিয়া, 
সৌণামণিকে মাতৃত্বের মহোচ্চ আসনে বাইয়া দেন। রাজ! দশরথের 
মত রামচন্দ্রও আপনার গুরুদেবকে দিয়! পুক্রলাভের জন্য শাস্ত্রোক্ত: 
ক্রিয়! করাইয়াছিলেন। ক্রিয়ার ফল তিনি হাতে হাতে পান কিন্তু 
সে ফলের পরিণতি দেখিবার অবকাশ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।' 
ছুই বৎসর দশ মাসের একমাত্র পুভ্রকে পিতৃহীন করিয়া তিনি স্বর্গবাসী 
হন। শিশু পুত্র ও বৃদ্ধা শাশুড়ীকে লইয়া সোণামণি দেবী অকুলপাথারে 
ভাসিতে থাকেন। 

কেরাণী গড়ে যে মাহিনা পায় তাহাঁতে তাহার ডাহিনে জানিতে 
বামে কুলায় ন!। কেবল মাহিনার দিনটাতে সে ক্ষণিকের ধনী। 


১৭৬ জীবনী-সংগ্রহ-_২য় ভাগ 
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০৩০ 


তারপর পড়ে খণ শোধের পাল! ও অভাবের জাল1। সারাজীবন 
আধপেট| খাইয়া সারাদিন আফিসে পরিশ্রম করে। মরণের সময় 
অসহায় স্ত্রী-পুভ্রকে পথে বসাইয়! চিত্রপগুপ্তের “হাজিরা বহি”্তে নাম সহি 
করিতে ছোটে । রামচন্্রও এই দলের লোক ছিলেন। সুতরাং স্ত্রী 
পুর গ্রীসাচ্ছাঁদনের কোন ব্যবস্থা না করিয়াই মহাপ্রস্থান করেন। 

ছুরবস্থায় পড়িয়া সোণামণি আপনার জন্ত বিন্দুমাত্র ভাবিতেন না। 
স্বামীর মৃত্যুতে তীহার জীবনে যে গ্রহণ লাগিয়াছে তাহা পূর্ণপ্রাস ; 
তাহার যুক্তিম্নান মৃত্যুতে । ইহজন্মের ভাবনা রামচন্দ্রের চিতায় আহুতি 
দিয়া তিনি দুঃখের তপন্তা আরম্ত করিয়াছিলেন। যত ভাবনা ছিল 
শিশুপুভ্রের জন্য । শ্বশ্তর বংশের শিবরাত্রির শলিতাটাকে কি করিয়৷ 
তিনি নিফলঙ্ক চন্দ্রে পরিণত করিবেন দিবারাত্র ইহাই ছিল তাহার 
চিন্ত। ও অসহায়ের সহায় নারায়ণের নিকট প্রার্থনা । কাল বৈশাশীর 
প্রলয় নৃত্যে তাহার সর্বনাশ ঘটিলেও তিনি এক মুহুর্তের জন্যও 
দীনদয়ালের উপর বিশ্বাস হারান নাই। 

সংসর্গ চরিত্রের নিম্ামক | সোণামণি শিশু গুরুদাসকে বাহিরে 
যাহারতাহার সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। তবে শিশু-তোলানাথের 
দল তাহার বাড়ীতে আপিয়! পুজ্রের সঙ্গে খেল! করিলে তিনি কিছু 
বলিতেন না। সঙ্গীর অভাব হুইলে মাতা পুত্রে খেলা চলিত। 
মাতাকে না বলিয়া গুরুদাস কোথাও যাইতেন না। তাহার জন্ত 
সোণামণিকে কখন কোন অশাস্তি সহিতে হয় নাই । এই বয়স হইতেই 
মাতৃতক্ত গুরুদাস জননীর কথা অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতেন। 
তাপসী জননীর দেবীভাব তাহার মহত্বের পথ ন্থগম করিয়া দেয়। 

একমাত্র সন্তান প্রায়ই গুরুজনের অযথা আদরের আতিশয্যে 
প্গদাধরচন্ত্র হয়। সে যে-কোন আবদার করে তাহা তৎক্ষণাৎ পুর্ণ 
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প্লিস পাপন সপাস্সসিপা সস সাকিল 


করিতে জ্াহার। ব্যগ্র হন। এই প্রশ্রয়ের ফলে তাহার অপরিণত 
বুদ্ধি মন্দের দিকে ছোটে । গুরুদাস “অন্ধের যষ্টা” হইলেও সৌণামণির 
লক্ষ্য-ছিল যাহাতে তাহার এই ছূর্গতি না ঘটে। তিনি পুত্রকে শিক্ষা 
দিতেন লোভে পাপ, পাঁপে তাপ। ব্রাহ্মণের ক্ষম! ও সস্তোষই ধর্ম। 
সংযমের মত গুণ আর নাই । কিন্তু বালকের স্বভাব যাইবে কোথায় ! 
গুরুদাঁস জীবনে একটীবার আবদার করিয়াছিলেন। ঘটনাটা তুচ্ছ 
কিন্তু বুদ্ধিমতী জননী উহ! তাচ্ছিল্য না করিয়া যাহাতে এই আবদার 
স্বতাবে না দাড়ায় তাহার ব্যবস্থা করেন। তখন গুরুদাস শিশু, এক 
বৎসরও হয় নাই পিতৃহীন হইয়াছেন। আমের সময়। প্রত্যহ ছুই 
বেল! আম খাইতে পাইয়াছেন। ১ল! আষাঢ় সোঁণামণি তাহাকে 
আম দেওয়| বন্ধ করেন। গুরুদাসও আম ন1! হইলে ভাত খাইবেন না, 
সোণামণিও দিবেন না। নিকটেই আর একজন বালক আম দ্রিয়! 
ভাত খাইতেছে, অথচ তীহারই বেলা নিষেধ ! চাহিয়া চাহিয়! আম 
ন] পাইয়া! গুরুদাঁস কান্না জুড়িয়া দেন। তখন পিতামহী তাহার পক্ষে 
ঈাঁড়ান। সোণামণি সবিনয্ষে তাহাকে আম ন| দিবার উদ্দেশ্য বুঝাইয়! 
দেন । সুতরাং গুরুদাসপকে আম না দিয়াই ভাত খাইতে হয়। বৈকাঁলে 
'সোণামণি তাহাকে আম দিলে প্রসন্ন হাসিতে বালকের কচিমুখখানি 
ভরিয়া যায়। ইহাই তাহার সংযম শিক্ষার বর্ণ পরিচয়। 

পুত্রের মঙ্গলের জন্য জননীকে সময়ে সময়ে কঠোর হইতে হয়। 
বাণীর বরপুভ্র গুরুদাস হাতে খড়ির পর “ক” লিখিতে গিয়া মহা! 
সমন্তায় পড়েন। কিছুতেই অক্ষরটী” আয়ত্ত হয় না। যতবার 
লেখেন ততবারই. খারাপ হয়। একদিন গেল; ছুইদ্রিন গেল। তিন 
দিনের দিন সোণামণি তাহাকে বলিলেন যে আজ “ক” লিখিতে ন! 
পারিলে তীহার ভাগ্যে অন্নজল কিছুই জুটিবে না । গুরুদাস মন দিয়। 
| ১২ 
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পিসির পসরা সপ পর লা সি কাস পপর পথ 





০ লী পাস সিপসোুতোস্সিলীসপি সিসি 


লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লিখিতে লিখিতে ১১টা বাজিয়া গেল। 
ক্ষুধা তৃষ্ণায় শিশু-লেখকের প্রাণ কগ্ঠীগত বলিলেই চলে কিন্তু তখনও 
«“ক”-লেখার কোথায় কি! বেলা ১২টাঁর সময় এত কষ্টের “ক” লেখা 
শেষ হয় তবে তিনি খাইতে পান। জননীর সুশিক্ষার গুণে গুরুদাস 
শৈশব হইতেই বিনয়ী, সত্যবাদী, সদালাঁপী, সদীচারী, অধ্যবসারী ও 
সচ্চরিত্র হন। এই জন্ত “আদর মা” বলিয়া নারিকেলডাঙ্গ৷ অঞ্চলে 
সোণামণি দেবীর সুনাম ছিল। সকলে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । 
ছুরস্ত পুত্র কন্তাকে শাসন করিতে না পারিলে মাতার! সোণামণির 
শরণাঁপর হইতেন। তিনি স্নেহের শাসনে অশাস্ত ও অশিষ্ঠকে শান্ত শিষ্ঠ 
করিয়া দিতেন। 

গুরুদাসের পাঠশালার পড়! শেষ হইলে সোণামণি তীহাঁকে 
জেনারেল এসেম্ব্রি বিদ্যালয়ে ভন্তি করিয়া দেন। উচ্চশিক্ষা দিবার 
মত অবস্থ! নয় কিন্ত সোণামণির কর্তব্যের তুলাদণ্ডে দারিদ্র্য অপেক্ষা 
পুজের মঙ্গলকাঁমনা ভারী হওয়ায় তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীতা হন। 
এখানে কিছুদিন পড়িয়। লক্ষ্মীমস্ত মাতৃলের ইচ্ছাক্রমে গুরুদাঁস ওরিয়ান্টাল 
সেমিনেরী কবুলের ছাত্র হন। তাহার মাতুল গঙ্গানারায়ণ বাবু ফোর্টে 
এডজুটেন্ট জেনারেলের আফিসে হেড এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। মাতুলালয় 
হইতে গুরুদাস নুতন ক্ষুলে পড়িতেন। পাছে অগ্রজের সংসারের 
বিলাসিতাঁর বেষ্টনীতে গুরুদাস লক্ষ্যহারা হন এই জন্ত সোণামণি 
তাহাকে বেশীদিন ওরিয়ান্টাল সেমিনেরী স্কুলে পড়িতে দেন নাই॥ 
গঙ্গানারায়ণ বাবু ইহাতে ক্ষুব্ধ হন) অন্ুযোগও করেন। কিন্তু তাহার 
ভগিনী সত্য কথায় অগ্রজকে তুষ্ট করিয়া গুরুদাসকে হেয়ার স্কুলে পড়িতে 
পাঠান। নারিকেলডাঙ্গ। হইতে গুরুদাস স্কুল যাতায়াত করিতেন। 
অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাবান বলিম্প! শিক্ষকের! তাহাকে স্নেহের 
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চক্ষে ফ্টেখিতেন । স্কুলের পরীক্ষায় বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 
১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গুরুদাস বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। পরীক্ষার পুর্বে গুরুদাস জ্বরে পড়েন। ডাক্তার 
ক্ষেত্রনাথ ঘোষের চিকিৎসায় পরীক্ষার পুর্বে তাহার জর ছাড়িয়! যায়। 
যেদিন ইংরাঁজী পরীক্ষা! সে দ্রিনও তিনি পথ্য পান নাই । পরীক্ষান্ম 
অসামান্ত সাফল্য-লাভ গৃহদেবত] রঘুনাথের করুণ! বলিয়া! জানিলেও 
উপলক্ষ্য ক্ষেত্রবাবুর নিকট মাতাপুত্র আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। কারণ 
তিনি ন। থাকিলে গুরুদাঁস শব্যাশারী থাঁকিতেন, পরীক্ষা দেওয়া চলিত 
না। ইহাই ছিল উভয়ের বিশ্বাস। উদ্যমগ্রীল গুরুদাস জননীর 
আশীর্বাদে একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সর্কবোচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়া উতীর্ণ হন। দ্বিতীয় স্থানটা পাইতেন সতীর্থ বাবু 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় _কাশ্মীর রাজ্যের রাজন্ব-সচিব। ছুইজনে বরাবর 
এই প্রতিযোগিতা চলিত। জয়-পরাজন্বের শেষ পালা হয় আইন 
পরীক্ষায় । ইহাতে প্রথম হইলে সোণার পদক। বন্ধুদের উৎসাহে 
তরুণ গুরুদাঁস এই পদকটী যাহাতে নীলাম্বরবাবু না পান তাহার জন্য 
প্রাণপণে খাটিতে আরম্ভ করেন। দিবারাত্র পড়া আর পড়া। ছাত্রে 
ছাত্রে এই প্রতিদ্বন্দীত1 চিরদিন চলে । ইহা ঈর্ষা নয়, দোষেরও নয় 1 
কিন্তু পুভ্রের অত্যধিক পরিশ্রমের উদ্দেশ্ত সোণামণির স্তায়-বুদ্ধির সুক্ষ 
বিচারে অন্তায় প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি তাহাকে নিরস্ত করেন? 
মাতার কথায় গুরুদাস রাত্রি জাগিয়! পড় ও পদকের লোভ ছাড়িয়া] 
দেন কিন্ত পরীক্ষার সর্বোচ্চ স্থান ও সোণার পদকটা তাহাকে ছাড়ে 
নাই । এই উপলক্ষে জননীর উপদেশ চিরদিন তাহার মনে ছিল। 
সোণামণি বলিয়াছিলেন “পৃথিবীতে যা কিছু ভাল আম্টুরই হৌক, 
আর যেন কেউ না পায়, এই চিন্তা ষে করে তার কখন ভাল হয় না| 


খরা, 
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সস্ছিরাসটাস্টরসপাস্টিলাস্নপিস্সিতিসিলাসিরা জরিপ সপিসিলা সিরাত তালি সিল সপ 


্বর্থত্যাগই ব্রা্গণের ধর্শ। তুমি বরাবর ভাল করে পাঁশ করে জলপানি 
ও পদ্রক পেয়েছ; তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। এবারের পদকটী নীলাম্বর 
পেলেই আমি খুসী হব। তোমার রাত জেগে পড়] কেবল তাকে 
হারানোর জন্তে। ওরকম পড়া করে কাজ নেই ।” উপদেশ দিয়াই তিনি 
ক্ষান্ত হন নাই, প্রদীপের তৈলের মাত্রা কমাইয়! দিয়াছিলেন। কথায় 
কথায় সোণামণি গুরুদাসকে বলিতেন--পকাজ করতে এসেছ, মুখ বুজে 
কাজ কর। ফলের লোভ কোরো না। ফলের মালিক নারায়ণ। 
তবে দেখে। তোমার কাজে কারো যেন কোন ক্ষতি না হয় ।” 

দারিদ্র্যের জাল! বড় জালা । সোণামণি সে জাল! সহিতেন 
নীরবে । তাহার ধৈর্য্য দেখিয়া লোকে অবাক হইত। তিনি প্রত্যহ 
দিনের শেষে সারাদিনের কাজের দোৌষগুণ বিচার করিতেন, ভুল ক্রমে 
কোন অন্তায় করিলে তাহার সংশোধন করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না । 
তাহার বাটাতে একটী কাগজী লেবুর গাছ ছিল। যে চাঁহিত তাহাকেই 
তিনি লেবু দিতেন। একদিন এক জন মুটে কাঠ দ্রিতে আসিয়! তাহার 
নিকট একটী লেবু চায়। তখন তাঁহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না। 
মুটেকে লেবু ন! দিয়া ফিরাইয়! দেন। সে তাহার মোটের পয়সা লইয়। 
চলিয়]! গেলে তাহার অন্থশোচন! আরম্ভ হয়। সকলেই লেবু পায়, কেন 
তাহাকে দিলাম ন1 এই আত্মগ্লানি তাহার কিছুতেই যায় না। গুরুদাস 
তখন হেয়ার ক্কুলের ছাত্র। অবশেষে তিনি এ মুটেকে খু'জিয়া বাহির 
করেন। সেআসিলে সোণামণি তাহাকে লেবু ও জলখাবার দিয়! 
নিমিষের ভূলের প্রায়শ্চিত্ত করেন। 

মহামনা জননীর মহোঁচ্চ নীতি ছিল গুরুদাসের পথের আলো, 
জীবন যুদ্ধের বন্ম, কর্মের সঙ্গীত। এই জন্ত বিশ্ববিষ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষা 
তাহার ব্রাঙ্গণ্য ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজ 


সোণামণি দেবী: ১৮১ 


পারা হারেকোর হে পি বেস্টপাসটিলীস্িতী সলাত স্কিপ সি লো সিসিক সপ তিস্তার 


হইয়াও তিনি যে ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা, পৃজাহ্নিক, 
ব্রতোপবাস তিনি নিয়মিত করিতেন। একবার তাহার নিয়মভঙ্গ হয় 1 
ডাক্তার ক্ষেত্রনাথের বাটাতে সরম্বতী পুজার নিমন্ত্রণ। জননীর 
অনুমতি লইয়া গুরুদাস পৃজ1 দেখিতে গিয়াছেন। ন্ধ্যা' হইয়া! গেল 
তখনও তীহার দেখা নাই। সোণামণি উৎকগ্ঠায় সারা । গুরুদাসও 
বাড়ী ফিরিতে ব্যস্ত কিন্তু ডাক্তার বাবু তাহাকে আসিতে দ্রিবেন 
না। গুরুদাস বাধ্য হইয় রাত্রি ৮ টার পর বাড়ী ফিরিয়া আসেন। 
তখন পসোণামণির প্রতীক্ষা! ধৈর্যের শেষ সীমায়। তিনি সন্ধ্যান্নিকের 
সময় বহিয়! গিয়াছে বলিয়! পুত্রকে তিরফার করিতে লাগিলেন। 
নিজের উৎকগ্ঠার কথাট। গোপন রহিল। গুরুদাস সে কথ! 
জানিতেন। তিরস্কার শেষ হইলে তিনি বলিলেন-_“আমি তো 
আসছিলাম, মা, ডাক্তার বাবু যে আসতে দিলেন না । বল্লেন_- 
আরতি না৷ দেখে যেতে পাবে না। একটা দিন ন1 হয় একটু দেরীই 
হোঁল।” পসোণাঁমণি বলিলেন-_-্তুই কেন বলিস নি যে দেরী 
হলে মা রাগ কর্ষেন।” মুদ্ুভাষী গুরুদাস বলিলেন--“তুমি রাগ বর্ষে 
এ কথ! কি আমি সেখানে বলতে পারি ।” উত্তর শুনিয়া! জননী আনন্দে 
নিরত্তর হন। 

আইন পরীক্ষা দিবার পূর্বের গুরুদাস জেনারেল এসেম্রি ইণষ্টি- 
টিউশনে ৪1৫ মাস গণিতের অধ্যাপকতা| করিয়াছিলেন। সোঁণামণি 
আপত্তি করেন নাই। এই অস্থায়ী অধ্যাপনার পর তিনি পাটন। 
কলেজের অধ্যাপক ও গৌভাটী উচ্চ ইংরাজী ক্কুলের শিক্ষকের পদ প্রার্থী 
হুন। পাটনার বেতন ২০* টাঁকা। গৌহাটার ৩০* টাকা। কিন্তু 
জননীর মত ন। হওয়ায় গুরুদাস আর অগ্রমর হন নাই'। ইহার কিছু 
দিন পরে বহরমপুর কলেজে গণিত অধ্যাপক রমানাথ নন্দীর মৃত্যুতে 
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পদ খালি হয় এবং গুরুদাসের আবেদন মঞ্জুর হয় । মাসিক বেতন ৩০০ 
টাকা । ইহ] ছাঁড়! ওকালতী করাঁও চলিবে । সোণামণনি গুরুদাসকে 
বলিলেন--“একজনের স্ত্রী-পুত্র চোখের জল ফেলতে ফেলতে আসবে 
আর তুমি গিয়ে হাঁসতে হাসতে তার জায়গার বসবে, না-অমন 
চাকরীতে কাজ নেই” অগ্রজ গঙ্গানারায়ণ আসিয়। বুঝাইলেন যে 
গুরুদাস না! লইলেও এ পদ খালি থাকিবে না। একজন না একজন 
অধ্যাপক হইবেই। ুতরাৎ গুরুদাসের এই চাকরী লওয়া দোষাঁবহ 
নয়। অগত্যা তিনি মত দেন কিন্তু এই সর্তে যে মাসে ১০০ টাকার 
আয় হয় এমন টাঁক। জমিলেই নারিকেলভাঙ্গায় আমিতে হইবে। 
নিলেভ মাতার ধারণ! ছিল ১০* টাকাই সংসারের পক্ষে যথেষ্ট। 

১৮৬৬ খুষ্টাব্দে গুরুদাস বহরমপুর যাত্রী করেন। তখন তাহার 
একটী কন্ত! হইয়াছে । নাম মোহিনী । বহুরমপুরে গিয়া গুরুদাস প্রথমে 
তাহার মাতুলের বন্ধু রাজ? প্রসন্ন নারায়ণ দেবের গৃহে কিছুদিন থাকেন । 
তাহার আত্মীয় প্রেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ও তাহার তত্বাবধান করিতেন। 
তাহাকে বিদেশে পাঠাইয়া সোণামণির ভাবনার অস্ত ছিল না। 
বলিতেন--“অর্থই অনর্থের গোঁড়া । দেখ না, পয়সার জন্তে গুরুদাস 
এক জায়গায়, আমর] এক জায়গার । যখন পয়সা ছিল না তখন বেশ 
ছিলাম” শেষে গুরুদাস মাতা এবং স্ত্রী-কন্তাকে বহরমপুর লইয়া যান। 
সেখানে গিয়াই তাহার কন্তা মোহিনী কলেরায় গতায়ু হয়। পৌত্রীর 
শোকে সোণামণি অধীর হইয়া পড়েন। মাতাকে অধীর দেখিয়া 
পুত্ও ধৈধ্যহারা হন। প্রবীণ উকিল উদার মতিবাবু গুরুদাঁসকে 
অনেক প্রবৌধ দিয়া শাস্তি করেন। মতিবাবুর বন্ধুত্ব তাহার কর্মজীবনের 
ঘোণার কাঠি ছিল। বহরমপুর সোণামণির ভাল লাগিত না। তাহার 
.প্রাণ পড়িয়া থাকিত নারিকেলডাঙ্গায় শ্বর্তরের ভিটায়, হিন্দুসতীর 


সোণামণি দেবী ১৮৩ 


মহাতীর্থে। গুরুদীসকে তিনি প্রায়ই বলিতেন «বেশী টাকার দরকার 
নেই। সামান্ কিছু করে নিয়ে বাড়ী চল্‌, বাঁবা। ভিটার থেকে দুঃখ 
পাই সেও ভাল এখানের খশ্বর্ষ্যে কাজ নেই |” 

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সোণামণির প্রথম পৌত্র হারাণচন্ত্র ভূমিষ্ট হন। 
এ সময়ে গুরুদাস মুশিদাবাদের নবাবনাজিমের আইন উপদেষ্টা। 
একাদশে বৃহস্পতি । ১৮৭৩ থুষ্টাব্বে গুরুদাসের দ্বিতীয় পুক্র শরৎচন্দ্র 
জন্মলাভ করেন। 

১৮৭০ খুষ্টাব্দের প্রথমে গুরুদাঁস জননীকে লইয়া! কাশী যাত্র। করেন। 
সেখানে সোণামণি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নারিকেলভাঙ্গার বাটীতে 
ফিরিয়! আসিয়া পুরাণ পাঠ করান । পরে বহুরমপুরে ফিরিয়া যান। 

বহরমপুরে বাঁস জননীর অভিপ্রেত নয় বলিয়া! গুরুদাস ১৮৭২ 
খুষ্টান্দে বিপুল খ্যাতি ও উপাঁজ্জনের মোহ কাটাইয়া নারিকেলভাঙ্গায় 
ফিরিয়া! আসেন এবং এই বৎসরের শেষার্দে হাইকোর্টে ওকালতী 
আরম্ভ করেন। জননীর আশীর্বাদে অল্পদিনেই তিনি অসামান্ সাফল্য 
লাভ করিয়া হাইকোঁটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়। গণ্য হন। 

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গুরুদাস হাইকোর্টের বিচারপতি হন। মাতৃ আজ্ঞা 
পালনের শুভফল এতদিনে ফলিল। তাহার বহরমপুর তাাগ যাহার! 
অবিবেচনার কাজ মনে করিতেন তাঁহারাও বলিলেন জননীর কথা 
শুনিয়৷ পুত্র মুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। চারিদিক হইতে অভিনন্দন 
আসিয়া তাহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সে কলরবে যোগ দিলেন 
না যোগেশ্বরী সোণামণি। পুভ্রকে তিনি বলিলেন “বাবা, যে গুরুভার 
তোমার মাথায় চাপলে! আমি ভাবছি তুমি বইবে কি করে। কত 
লোকের যে মরণ বাচন, ক্ষতি লাভ, শুভাশুভ তোমার ওপর নির্ভর করবে 
তার ঠিকানা নাই। এতদিন স্বাধীন ছিলে, এইবার ভয়ানক পরাধীন 
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শিবা স্পসপিস্পরস্সিপীসিপাসসিরাস্পিসিরিস্সিএাি পা পা্পসসিতিস্টিলাসিপাসপাকসসিলীস্টির সিরাপ সিল সিপাসিপাসিি পাপী সপ লাস্িপাসিি উপস্িলালাসিতী ৫৯ সিল সিপাস্িলাস্পিস্টপাস্পিসটিাসিরাসিতাসিপাসিতাসসিরাসির ছিলািরািলিলাসটিপাসটপাস্টিপান্মিিসি 


হ'লে । ভয় হয় পাছে তুমি সত্য মিথ্যা ঠিক করতে না পেরে কি করতে 
কি করে ফেল। যাক্‌ সর্বদা ভগবানকে ডেকো । তিনিই সত্য-মিথ্যা 
বুঝিয়ে দেবেন।” মঙ্গলময়ী জননীর এই অহেতুক আশঙ্কা ও উদ্বেগ 
সম্ভতানের বিচারবুদ্ধিকে কর্তব্য পালনে প্রবুদ্ধ করে। শ্তার গুরুদাসের 
হ্তায়বিচার, শিষ্টাচার এবং কর্তব্যনিষ্ঠ। তাহার সাক্ষী । 

জজিয়তী লাঁভের পর বহু বন্ধু-বান্ধব শ্তার গুরুদরাসকে সম্ত্রাস্ত 
এবং উচ্চপদস্থ অফিসার ও সাহেব পল্লী চৌরঙ্গীতে থাকিবার যুক্তি 
দেন। কিন্তু তীর্থতুল্য বাস্তভিটা এবং পরিচিত প্রিয় পল্লী ছাড়িয়া 
তুচ্ছ প্রেস্টিজের লোভে অপরিচিত চৌরঙ্গীতে বাস করিতে মাতা পুত্র 
কেহই সম্মত হুন নাই। নারিকেলভাঙ্গার পল্লীসমাজে উভয়ের শ্রদ্ধা 
সমাদরের সীম! ছিল নাঁ। তীহার! প্রতিবেশীদের ঘরের লোক ছিলেন । 
আপদে বিপর্দে উৎসবে সকলে তাহাদের দ্বারস্থ হইতেন এবং ঘরের 
লোকের মতই মাতাপুত্র তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। একবার 
এক প্রতিবেশিনী পুরোহিতিবিভ্রাটে পড়িয়া সোণামণির শরণাগত 
হন। বলেন “মা, পুরুত ঠাকুর আসেন নি, আমার গৃহদেবতার এখনও 
পুজো হয় নি। ঠাকুর বুঝি আজ উপবাসী থাঁকেন।” তাহার 
ব্যাকুলত৷ দেখিয়! দয়াময়ী সোণামণি বলেন “ভেবে নাঃ মা। ঠাকুর 
উপবাসী থাকবেন না। অন্ত ব্রাহ্মণ ন৷ পাও, আমার ছেলে তোমার 
ঠাকুর পূজো! করে দেবে ।” ঘটনাক্রমে সেদিন অন্ত ব্রাহ্মণ দুল হুইয়া 
উঠে। তখন জননীর আজ্তায় হাইকোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীধারী স্তার গুরুদাস প্রতিবেশিনীর গৃহে গিয়া গৃহদেবতার 
পূজা করিয়া নিব্িকার চিত্তে গামছায় নৈবেগ্ত বাঁধিয়া আনিয়া জননীর 
হাতে দেন। বাংলার উজ্জলতম রত্বকে পুরোহিত বেশে দেখিক্ম! 
নারিকেলডাঙ্গ। মুগ্ধ হয়! সোণাঁমণির চক্ষে অশ্রর আকারে আনন্দ 


সোণামণি দেবী. ১৮৫ 


ঝরিতে থাকে । তিনি বলেন “রঘুনাথ, তুমিই ধন্ত। যত দিয়েছ দুঃখ তত 
দিলে আজ আনন্দ। তোমার দয়ার অন্ত নাই। তা নাহলে কি আমি 
এমন ছেলে পেতাম।” ধর্বলের মত বল নাই। এই বল ছিল 
বলিয়াই অসহাঁয়া সোণামণি কঠোর জীবনসংগ্রামে বিজয়িণী হন এবং 
তাহার পুণ্য প্রভাবে পুত্র ষশোমুকুট পরিয়। বংশের মুখোজ্জল করেন। 

জীবনের সায়াহ্ুবেলায় সোণামণি বিশ্রামের অবসর পান। ধর্মের 
সংসারে লক্ষ্মী এবং সরম্বতী ভক্তিস্থত্রে বাঁধা। আত্মীয় পরিজন এবং 
সম্তানসন্ততিতে গৃহ পূর্ণ। সোণামণির বহু পৌত্র পৌত্রী। তিনি 
কেবল সর্বময়ী কর্রী নন, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আবার পৌন্র পৌত্রী 
এবং শিশুদের__হাইকোর্ট। তাহার! ছুরস্তপণা করিয়া শাস্তি পাইলে 
তাহার নিকট নালিশ রুজু করিয়া দিত। বিচারকর্ী রায় দিয়া 
বলিতেন-- 

“ছেলে মারে, কাপড় ছেড়ে, 
নিজের ক্ষতি নিজে করে ।” 

পৌত্রবধূ কিবা অন্ত কাহারও পুভ্রকন্যাকে “মেরে হাড় গুঁড়ো করে 
দেব” এ কথা বলিবার উপায় ছিল না| দৈবাৎ বলিলে সোণামণি 
বলিতেন-_“মিছে কথা বল কেন বাছ1। বলি, হাড় তো! সত্যই গুড়ো 
কর্ধে না। লাভের মধ্যে ছেলের! মিছে কথ! বলতে শিখবে । শাসন 
করতে গিয়ে উল্টোছিরি হবে। মারধর করলে ছেলে জব্দ হয় ন1। 
ওরা জব্ব কেবল মিষ্টি কথায়। ভাল ব্যাভারে।” 

গীতা সোণামণির বড় প্রিয় ছিল। নিত্য বৈকালে গীতা পাঠ 
করিতেন হাঁরাণচন্দ্র এবং প্রিয় পৌত্রের নিকটে বসিয়] প্রবীণা পিতামহী 
সেই অমৃত পান করিতেন। হারাণচন্দ্র শ্লোকের সরল ব্যাখা করিয়া 
সোণামণিকে মর্ম বুঝাইয়া দিতেন। একবার কথায় কথায় হারাণচন্্র 


১৮৬ জীবনী-সংগ্রহ-_২ম্ব ভাঁগ 


০০০৩ ৯ পরাসসিস্টি লীগ সমস সিসি বাসি লাস্ট পাপ পাস 


বলিয়াছিলেন--“আচ্ছা, ঠাকুরমা, তুমি গীতা শৌন কেন? তুমি যে. 
নিজেই গীতা” পৌত্রের কথা শুনিয়া অপ্রতিভ পিতামহী ব্যস্তসমস্ত 
হইয়া বলিয়াছিলেন--“ছি, দাদা, অমন কথা কি বলতে আছে! 
দেবতা দেবতা-_মানুষ মান্য । যোগী খধিরা যার জন্য কত তপস্তা 
করেন, আমি একজন সামান্ত মেয়েমীনষ হযে বিনা তপস্তায় সেই জিনিষ 
পাবো । যা বলেছ বলেছ, আর কখন মুখে এনো না11” তিনি স্বীকার 
না করুন, তাহার পবিত্র জীবন যে গীতার বাণীকে রূপ দিয়াছিল ইহা! 
সত্য কথা । 

১২৯৬ সালে কার্তিক মাসে ৭৫ বৎসর বয়সে গুরুদাঁস জননী সঙ্ঞানে 
গীত] পাঠ শুনিতে শুনিতে একমাত্র পুত্র এবং বহু কলত্র রাখিয়। 
সত্যলোকে গমন করেন । তাহার পরম গতি লাভে শ্তার গুরুদাসের 
সঙ্গে বু লোক মাতৃহারা হয়। তিনি সকল সম্প্রদায়ের চক্ষে আদর্শ 
জননী ছিলেন। সেইজন্ত শ্রাদ্ধের পর ব্রাঙ্গসম।জের ভক্তমগ্ডলী শ্তার 
গুরুদাসের বাঁটাতে একদিন সার্বজনীন উপাসনা করিয়। এই রত্বগর্ভা 
নারীর স্মৃতি তর্পণ করেন । 

তিনি লেখাপড়া জানিতেন না! কিন্তু বাহ। জানিতেন তাহ সর্বদেশে 
সব্বকালে নারী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। তিনি মায়ের মত মা 
ছিলেন-_কেবল শ্তার গুরুদাসের নয়, নম ভারতের । কবির ভাষায় 
তিনি “নিখিল-নম্য! জননী” সী 
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শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত _ 
মহাপুরুষ, সাধক ও ভক্তমণ্ডলীর 
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ঞাএখন্স জ্ভাহ 2 

যে সকল মহা পুরুষ, সাধক ও ভক্ত; মুনিখফিদিগের তপস্তাসম্ভৃত 
জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আত্মন্ুখ ও এরশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, কঠোর 
সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, বদ্ধজীবের বন্ধন ক্লেশ 
দূর করিবার জন্য তাহারা যে উপদেশ সকল, জগতবাসীকে প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন, সেই সকল ক্ষণজন্ম! সাধকদিগের জীবনী, জীবনের 
অলৌকিক ঘটনা, এবং তাহাদের অমৃত তুল্য উপদেশ সকল, 
জীবনী-সংগ্রহে অতি হুন্বররূপে লিখিত আছে। 

জীবনী-সংগ্রহে, বুদ্ধদেব- শঙ্করাচাধ্য--চৈতন্যদেব-_ত্রেলিঙ্গত্বামী-- 
নারায়ণ স্বামী-_-রামদাস শ্বামী-_ভাঙ্করানন্দ সরম্বতী- দয়ানন্দ সরম্বতী 
সাধু তুকারাম-মহাত্বা কবির দ্াস_-সাধক তুলসীদাস--গুরু নানক 
সাধু হরিদীস--যবন হরিদাস_-সাধক রামপ্রসাদ-_রামকৃষ্চ পরমহংস 
বিজয়ক্কষ্চ গোস্বামী-বিবেকানন্দম্বামী--আউলটাদ- রঘুনাথ দাস 
দীপঙ্কর _ উদ্ধারণ ঠাকুর-__বিশুদ্ধীনন্দ সরস্বতী--মৌনী বাবা পওহারী 
'বাবা-প্রীৰপ ও সনাতন গোস্বামী--বারদীর ব্রন্গচারী- সাধক 
কমলাকান্ত প্রভৃতি মহাস্মাদিগের জন্ম বৃত্তান্ত, জীবনের অলৌকিক 
'্বটন। সকল অতি শ্ন্দররূপে লিখিত আছে । ইহাতে আরও এ সকল 


'মহাপুরুষদিগের ১৬ খানি হাফ টোন ফটো আছে। পৃস্তকখানি সোণার 
'জলে সুন্দর বাধান মূল্য ২২ টাঁকা। 





'  ইংরাজীতে সকল প্রকার চিঠি পত্র এবং দরখাস্ত প্রভৃতি 


লিখিবার সর্বজন প্রশংসিত পুস্তক 
761111035 17119 


4৯ টার 00105 €০ 03৪ 4৯৮ ০ 1.6651-11005- 
38 0৮0. 14017 2 চ)0, 


পুস্তকখানি আটভাগে বিভক্ত । 

ছাত্রেরা মাটীকুলেসন পরীক্ষায় যাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার 
জন্য ১ম বিভাগে-_3031005939 0০9::55190170620€১ 901১০901 0:0::59, 
0০096170 এবং [1৮৪6০ 001159190:5067)০5 দেওয়া! হইয়াছে । 
আফিসের কেরাণীদের জন্য, ২য় বিভাগে-মার্চেপ্ট এবং গবর্ণমেন্ট 
অফিস সম্বন্ধীয়; ৩য় বিভাঁগে- ইন্কামট্যাক্স সম্বন্ধীয়; ৪র্থ বিভাগে-_- 
মিউনিপিপ্যাল অফিস সম্বন্ধীয়; ৫ম বিভাগে - ফৌজদারী আদালত 
সংক্রান্ধ ; ৬ষ্ঠ বিভাগে পোষ্ট অফিস সম্বন্ধীয়; ৭ম বিভাগে-- রেলওয়ে 
অফিস সম্বন্ধীয় এবং ৮ম বিভাগে কালেক্টারী আফিস সম্বশ্বীয় বিস্তর 
রকমের চিঠিপত্র ও দরখাস্ত সকল আছে । ইহ] ব্যতীত পিটিসাঁন্‌ ফরম, 
হ্াগুনোট ফরম্, বিল ফরম, বাঁড়ী ভাড়া দিবার এগ্রীমেণ্ট ফরম্‌, বাড়ী 


লিজ দিবার ফরম্‌ প্রভাতি আছে; মোট কথায়, পুস্তকখানির মধ্যে যিনি 
যে ভাবের যেরূপ প্রকারের চিঠিপত্র ও দরখাস্ত সকল খু'জিবেন, তিনি 
ইহাতে ঠিক তাহাই পাইবেন ; আর মাথা ঘামাইয়া৷ ভাবির] চিস্তিযা 
লিখিতে হইবে না। বইখানি ৩২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 

কি স্কুলের ছাত্রেরা, কি আফিসের বাবুর সকলেই বলেন-_ 

“ইংরাজীতে চিঠিপত্রাদি লিখিবার পুস্তক এ পর্য্যস্ত যত প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাদ্রিগের মধ্যে কি লেখায়, কি ভাষীয্, কি আকারে, কি 
গঠনে, কি পাতার সংখ্যায়, সর্বববিষয়ে গণেশ বাবুর পিটিসনার্স গাইডই 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে । মূল্য ১%* ( এক টাকা ছয় আন] ) 


জি, সি, মুখার্জি কৃত 
ৃ *লব্য্নসাস্ল ল্বানিজ্য সম্ন্ধীল্জ 
: ইংরাজীতে সকল রকম চিঠিপত্রাদি লিখিবার চূড়ান্ত পুস্তক 
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বইথানি ১৩ ভাগে বিভক্ত । 

»ম বিভাগে-সাকুলার; কি করিয়। বিজ্ঞাপন লিখিতে হয় ও কি করিলে তাহ 
কার্যকরী হয়; দর দেওয়|--নেওয়।ঃ অর্ডার ও মাল পাঠানো ; মাল সম্বন্ধে 
অভিযোগ ও মঞ্জুর ; বিলের তাগাঁদ। | 

হয় বিভাগে--ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নানা! রকমের চিঠিপত্রাদি আছে। 

৩য় বিভাগে_ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি ইন্সিওর বা! বীমা করিতে হইলে বা বীমার টাঁক 
আদায় করিতে হইলে কি রকম পত্রাি লিখিতে হয় তাহা আছে। 

৪র্থ বিভাঁগে--পোষ্ট এবং টেলিগ্র(ফ অফিস দন্বন্ধী় নান! রকম চিঠিপত্রা্দি আছে। 

«ম বিভাগে--রেলে মাল পাঠান, মালের ড্যামেজ আদায় প্রভৃতি রেলওয়ে সংক্রান্ত 
যাবতীয় চিঠি পত্রাদ্ি আছে 

৬ষ্ঠ বিভাগে--পোর্টকমিসনাঁ অফিস সম্বন্ধীয় বুবিধ পতরাদি আছে। 

এম বিভাগে-_কার্টাম হাউ ; ইন্ভয়েস্‌, ডিউটি, চালান, এপ্রেজিং প্রভৃতি বহবিধ বিষয়ের 
চিঠিপত্র ও দরখাম্ত আছে। 

»ম বিভাগে--্টীমারের এজেন্টদিগের সহিত যে নকল বিষয়ের পত্রাদি লিখিতে হয় তাহা 
বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। 

৯ম বিভাগে--কণ্টক সম্বস্বীয়। 

১*ম বিভাগে-- দেওয়ানী আদালত সম্বন্ধীয় । 

১১শ বিভাগে--দালালী সন্থন্ধীয় | 

১২শ বিভাগে-_ইলেকুটিক আলো, টেলিফোন, হোটেল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগের যাহা! 
সরববদ! আবগ্তক হইয়া থাকে সেই সকল চিঠিপত্রাদি আছে। 

১৩শ বিভাগে_-সাঠিস্‌ এশ্রিমে্ট, পার্টনারমিপ্‌ ফরম্‌, পাওয়ার অফ এটনি, এজে্সি 
এগ্রিমেটট প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় আছে। 


মূল্য--১1%০ এক টাঁক! ছয় আন|। 


গণেশ বাবুর 


ভ্রমণ-কাহিনী 


কলিকাতা হইতে পুরী মূল্য ১৯. 
দাজ্জিলিং ও চট্টল ১, ॥%৭ 
তারকেশ্বর ও বৈষ্ভনাথ ১ 1৩ 


উপরোক্ত পুস্তকগুলিতে হাট! পথের ও রেল পথের বিস্তারিত বিবরণ আছে। 
"ধু যে ইহাতে পথের বিবরণ আছে তাহা নহে। কোন স্থানে কোন সময়ে, কি কারণে 
দেবদেনী সকল প্রকাশিত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের নামের উৎপত্তিই ব1| কিরূপে' 
হইয়াছিল, তাহারও বিস্তারিত বিবরণ এ নকল পুস্তকে আছে। ইহাঁতে জানিবার ও 
শিখিবার বিষয় এত আছে য, আপনি উহাদের একখানি বই খরিদ করিলে আর 
দুইখানি বই খরিদ ন! করিয়! থাকিতে পারিবেন না । 


পাপ তশা পিপি পাপাপাশাপিত ০খ পশাপিপািতিকপ 
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কি স্কুলের পরীক্ষায় কি ইউনিভাপিটার পরীক্ষায়, “এসে” সম্বন্ধে যে 
কোন প্রশ্নই থাকুক না কেন, খুব সম্ভব, এই বইখাঁনার ভিতর তার সব 


কটাই থাকবে । ছেলেদের লিখিবার শ্বিধার জন্ প্রায় ১০০ (একশত) 


রচনার পয়েণ্ট দেওয়া আছে। 
মূল্য দশ পয়সা । 
এই দশ পয়স| দামের. ছোট বইখাঁনি আপনাকে অনেক সাহায্য করবে। 


শপ সিসি 


অল্প সময়ের মধ্যে এবং বিন! পরিশ্রমে যদি আপনি সকল রকম হিসাক 
| নিভু করিতে ইচ্ছ1! করেন: তবে 
জি, সি, মুখার্জি কৃত 
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0)! খিক 
ব্যবহার করুন। 
ইহা সাত ভাগে বিভক্ত । 

১ম বিভাগে-মাসিক আর, মাসিক বেতন, মাসিক ঘর বা বাড়ী 
ভাড়ার হিসাব ; ২য় ভাগে--দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক গুদের হিসাব» 
৩য় ভাগে-এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিদ্রেশীয় টাকার সহিত দেশীয় টাকার 
পরিবর্তনের হিসাব ; €র্থ ভাগে_দাঁলালি বা কমিশন হিসাব) ৫ম ভাগে 
নানা রকম ওজনের হিসাব) ৬ষ্ঠ ভাগে-_হন্দর, টন প্রভৃতি দরের, 
হিসাব এবং ৭ম ভাগে-চাঁ বাগানের বাঁ অন্ান্ত কুলি মজুরদিগের, 

মাহিনার (চারিট! রবিবার বাদে ) হিসাব কষা আছে। 

মূল্য ১০ এক টাকা চারি আনা। 


শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
ছাঁটচেদর বউ 

তখাকার খেলা পাতায় পাতায় ছবি। নান! রঙে ছাপা--1৩/০. 
০খাকাধ্ুকির ছড়া-1/* বালিকা। ব্রঢেতির ছড়1-%১* 
ছোট ছোট মেয়েদের জন্ত পু্ণ্যিপুকুর, যমপুকুর, হরিরচরণ, দৌজুতি 
কুলকুলতি, তু ফতুধুলি, গোকল প্রভৃতি অনেক রকম ব্রত আছে । 

মজাদার ইউকাঢেন প্রশ্র--*। নামেই পরিচয়। ছেলে, 
মেয়েদের হাতে দিলে কচি মুখ হাসিতে ভরিয়া! উঠিবে। 
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বৈচিত্র 


শ্রীণণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 


সমগ্র ..বিশ্বতহ্মাণ্ডে মানুষের তৈয়ারি এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে 
যত কিছু আশ্চর্য্য বস্ত আছে, আপনারা ঘরে বসিয়। যদি তাহ! জানিতে 
চান, এবং তাহাদিগের ছবি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে, গণেশ বাবুর 
“স্থষ্টি-বৈচিত্র্য” পাঠ করুন। পুস্তকখাঁনির মধ্যে যে সকল. আশ্র্য্য 
আশ্চধ্য বিষয়ের বর্ণনা! আছে, তাহার একটাও মিথ্যা বা অতি রঞ্জিত 
'নহে, প্রত্যেক বিষয়ই সত্যের উপকরণে পরিপুর্ণ। ইহাতে ঈশ্বরের সৃষ্ট 
বস্তু ব্যতীত মানব হস্ত প্রস্তত বাবিলন দেশীয় আশ্চর্য্য ঝুলান বাঁগাঁন, 
টেমস্‌ নদীতলের মুড়ঙ্গ প্রভৃতি সাতটী আশ্চর্য্য বস্ত তো আছেই, ইহা! 
'ছাঁড়। আরও কত রকমের যে আশ্চর্য্য বস্ত সকলের বিবরণ আছে তাহা! 
পাঠ করিলে এবং তাহাদের চিত্র ( ছবি ) দেখিলে বিশ্মিত হইবেন। এই 
পুস্তকের কয়েকটা বিন্ময়জনক বস্তর কয়েকখানি মাত্র ছবির জন্য 
১৯০* সালের ইগ্ডাস্ত্রীয়েল এক্জিবিসন হইতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র 
প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখাঁনিতে যতগুলি আশ্চর্য্য বস্তর বিষয় লেখা 
'আঁছে, প্রায় তাহার সকলগুলিরই প্রতিক্কতি (ছবি) দেওয়া আছে। 
বইখানি সোপার জলে সুন্দর বাধান। 


মূল্য ১, পাঁচজিক। মাত্র। 





বত. 





